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১ম চিত্র । 


নরকক্কল। অস্থিপেশী ও চম্মাবৃত হইয়া কিরূপে মন্ুষা শরীর 
িষ্দ1৭7 করে, অস্থির চতওপার্থে রেখ। ছার তাহ! প্রদর্শিত হইয়াছে |. 
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উপক্রঘনিক | 


আমর! প্রতীন অনার. কর়িতিডি, শ্রাস্ত হইলে নিদ্রা 
বাইতেছি, সর্বক্ষণ নিশ্াায় " প্রশ্বান চলিতেছে) আহত হইলে 
ছমামর! যন্ত্রণা; অনুভব করি, চক্ষুদ্বারা সরুল বন্ত অবলোকন 
করিতেছি, নাসিক! দ্বারা আদ্রাণ জইতেছে, কণদ্বার। শ্রবণ 
করিতেছি, রসনা ঘ্বাতা স্বাদ গ্রহণ করিতেছি ও কিস্তকি বন্ত্রের 
সাহাযো ও -কি উপায়ে এই সকল বিশ্বপকর কার্ধাবলী' 
সম্পন্ন হইতেছে ভাহা পর্যালোচনা কৰা যদ্রপ আমোদজনক 
তন্রপ শিক্ষাপ্রদদ । যখন এই সকল প্রয়োজনীয় বিষত়ের 
কারণাদ্দি অবগত ভওয়া আমাদের সাধ্যান্ধীর তক্গল না জানিয়! 
নিশ্চিন্ত থাকা অন্তি লজ্জার বিষয় । , | 

অন্যানা দেশের পণগুতেখা চিকিৎসা! বিদ্যার্থী না হইলেও 
জীবতত্ব অধায়ন কবেন, ফাঁরণ এ বিষয়ে অজ্ঞ '.প্বা্কিলে, 
তাহারা বিবেচনা করেন তাহাদিগের শিক্ষা সম্পূণ হইল 
না। শবচ্ছেদ না করিয়া জীবতত্ব অধ্ায়ন কর] অসম্ভব, 
এই আশঙ্কার অনেকে ইচ্ছা সত্বে উহা! হইতে বিয়ত 
থাকেন। কিন্তু এই বিশ্বাসটী ষম্পূর্ণ অভ্রান্ত নছে। জীবতত্ব 
লন্বন্ধে বিশেষ পারাশশী ও বিচক্ষণ হইতে ছইলে দেছুব্য বচ্ছেষ? 


২ নর-শাসীর-বিধান ? 


শান্ত্রাভিজ্ঞ হওয়া আবশ্যক; কিন্কু সাধারণতঃ যদুর জান? 
সকলেরই প্রয়োজনীয়, এবং যাহা ন। জানা 'দোষার্, তাহার 
অন্য ব্যবচ্ছেদশাস্ত্র বিশেষ করির1 অধাযন ব। শবচ্ছেদ করিবার 
আবশ্যকতা অতি অল্প । জীবতত্বের সঙ্গে সঙ্গে উত্ভ 
প্রয়োজনীয় জ্ঞানলাঁভ করা যাইতে পারে) বাঙ্গালা ভাষার 
এমন একখানি পুস্তক অদ্যাবধি প্রকাশিত হয় নাই যাহাতে 
আবাল বৃদ্ধ, এমন কি ন্ত্রীলোকের! অবধি, স্বপ্নায়াদে বা! অনোর 
সাহাযোর উপর নির্ভব না করিয়া শাদিরিক ক্রিয়া ও তাহার 
কারণাদি অধগত হইতে পারেনঃ সেই অভাব পুরণ করিবার 
চেষ্টায় এই ক্ষুত্র পুস্তকের স্ষ্টি। যে উদ্দেশে ইহ! রচিত তাহ! 
সাধন করিবার জন্য, যতদুর সম্ভখ) ইহাব ভাষাকে সরল ও 
ইহাতে কঠিন ব্ষিয় ও নিষ্পক়োজনীয় নাম সকল পরিত্যাগ 
করিতে চেষ্টা পাওয়। গিয়াছে । 

* অতি ক্ষুদ্র প্রাণী ও উদ্ভিদের মধ্যে প্রভেদ নিরাকরণ করা 
বড় সহজ নহে। জীবনের প্রধান ক্রি গুলি উভয়েই সম 
ভাবে সম্পাদ্দিত হয়। আবার, অতি নিকৃষ্ট প্রাণী এবং সর্ব 
শ্রেষ্ঠ প্রাণী মন্তুষা, উভয়ের মধ্যে এই সম্বন্ধে গ্রভেদ বড়ঈ 
অল্প। সর্ধাধ:শ্রেণীস্থ গ্াণী সকল অনণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্য 
ব্যতিরেকে কেবল চক্ষুদ্বার দৃষ্টিগোঁচর হয় না। একপ্রকার 
নরম অগুলালের ন্যায় পদার্থ নির্িত ক্ষুদ্র জীব আছে, তাহার 
শরীরে অঙ্গ গ্রতাঙ্গাদির গঠন কিছুই নাই। তাহাকে আমিব! 
কহ! যায়। যেনরম পদার্ধে আমিব! নির্থিত, সকল প্রাণীই 
সেই পদ্দার্থে নির্দিত,--কোথায় বা তাহা গাঢ়, কোথায় ব1 
তাহা রূপান্তরিত হইয়। কঠিন হইয়াছে । এই আদি পদার্থ! 
প্রোটোগ্রাডম্‌ দ্বার। যখন দকল প্রাণী সৃষ্ট, তখন অপরিবর্তিত 


ঙ 


উপক্রমণিকা ॥ 


আদি পদার্থ নির্মিত আমিবার জীবনের ক্ক্িয়া গুলি পর্ধা- 
লোচন। করিলে অপেক্ষ!রুত শ্রেষ্ঠ প্রাণী গণের জীবনের ক্রিয়া-* 
মকল অনেক পরিমাণে বোধগমা হইবে ।-- 

১ম) আমিবার সঙ্কোচনের ক্ষমতা আছে। এই 
সঙ্কোচন শক্তি শ্রেষ্ঠ জীবদিগের শরীরে ৪ আছে। 

.২য়। নিজ্গ ইচ্ছামত বা উন্তেজিত করিলে আমিব! 
সন্কুচিত হয় বাস্পন্দিত হয়। অনেক উত্ভিদ্, যেমন লজ্জাবতী 
লত, স্পর্শ করিলে সম্ক্চিত হয়। 

৩য়। আমিব1 তাহার খাদ্য নিজ শরীরের সহিত সম্মিলন 
করিয়! লয়, অবশেষে তাহা পাক তইয়। শরীরেরই অংশ হউয়। 
যায় বা সমীকৃত হয়। শ্রেঠঠজীবদিগের পক্ষেও এই নিয়ম 
চলিতেছে। 

৪র্থ। যেমন নূতন খাদ্য দমীকৃত হইয়া শরীরের পু 
সম্পাদন কবিতেছে, সেই কূপ শরীরের পুরাতন অংশ সঞ্ল 
শরীর হইতে বহির্গত হইয়া যাইতেছে । অথাৎ, জীব মাত্রেরই 
শরীরে নিয়ত ধ্বংস ও প্রতিসমাধান হইতেছে । 

৫ম। অগ্জন বাম্প জীবমাত্রেরই প্রয়োজন । পূর্বের 
বিশ্বাম ছিল যে,উন্ভিদের অম্নজন বান্পের আবশ্যক নাই? কিন্তু 
ইহ ভ্রনযূলক। প্রাণী মাত্রেরই শ্বাস-কাধ্যের জন্য যেমন 
অন্নঙ্গন আবশাক নেই রূপ উতিদেেরও শ্বাস-কাধ্যের জন্য 
তাহ! প্রয়োজনীয়। 

৬ঠ। একটী 'আমিবা” ক্রমে বর্ধিত, অবশেষে বিভক্ত 
হইয়া ভুইটী হয়, তাহা হইতে শ্তিনটা, ক্রমে একটি হইতে 
নেক গুলির জন্ম হয়। এই বংশ-বৃদ্ধিকর প্রক্তি সকল 


জীব মধ্যেই দৃষ্ট হয়। 


রঃ নরশারীর-বিধান। 


এখন দেখ! যাইতেছে যে,অতি ক্ষুদ্র এক জীব যাঁহাকে চক্ষু 
ছারা! অবলোকন কর] যায় না, ভাহ। হইতে স্থির সর্বশ্রেষ্ঠ 
মনুষ্য পর্যান্ত একই নিয়মে জীবন ধাবণ কবিরা, তাহার রক্ষার 
জন্য একই নিষুমাবলীর বশবন্তী হইয়। রহিগাছে । 
দুইটা আমিবা বুক্ত হইলে একটা তদপক্ষ! শর্ট জীবের গঠন 
হইল, এইরূপ বনু আমিবার সমষ্টি দ্বারা অপেক্ষারুত শ্রেষ্ঠজীব 
সকলনির্থি্ হইয়াছে । আমিবার সমষ্টি বলি গেলে, আমিবা 
যে পদাথে নির্মিত তাহার সমষ্টি বুঝিন্তে হবে । আহিবা একটু 
আদি পদার্থ মাত্র, সুতরাং মেই ট্রকুত তাহ"র জীবনের সকল 
কার্ধা দম্পন্ন করে ১ কিন্তু যখন উচ্চ গব নী জীব কল বন 
আমিব। নির্মিত, তথন সেই সমষ্টির মধ্যে কাষোর বিভাগ 
হওয়াই সম্ভব ;--কন্তকগুলি পুর্ধোক্ত প্রগম ার্মোজেই নিযুক্ত, 
কতকগুলি কেবল দ্বিতীয় কাধ্যে নিদুক্ত। এনদূপ কার্যের 
তারতম্য অনুনারে তাহাদেব গঠনেবও ব্না তমা হইয়াছে | 
যাহারা কেবল লক্ষোচন কাধ্যে নিযুক্ত, ভাভাব একত্রীকত 
হইয়া পেশীবূপে পরিণত, হ্ইয়াক্ছে । অহুএব, পেশী সেই 
পূর্ধোক্ত আমিবা-নমষ্টির রূপান্তর মাত্র, অমংখ্য আমিধা একক্র 
ও পরিবর্থিত হইয়। পেশ্রীর ন্যায় আধার ধারণ করিধাছে ; 
এবং শরীরের বে স্থলে পেশী আছে এ? সবল সাঙ্কোচন শক্তি 
বিশিষ্ট । এইরূপ বিশেষ বিশেষ কাধোব জলা এক একটী 
রূপান্তরকে তন্ত কহে। পেশীঃঙ্গারু প্রন্থতিকে তজ্জনা তত্ত 
ঝলা1 যায় । পেশী সঙ্কোচক তন্তু) অন্য তন্ত ষে একেবানে 
সঙ্কোচক নহে তাহ! নহে, কি্ত পেশীই প্রধান সন্কোচক ! 
মন্কুযযু-শরীর পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, তাহাতে 
আমিবার.ভ্বীবনের সকল ক্রিরা গুলিই কাধ্য.করিতেছে। কার ৭ 


উপক্রমণি কা ৫ 


মন্তুষা শবীবঞ্ত কেবল অনংখ্য আমিবার সমষ্টি বাতীত আর» 
কিছুই নহে। তাহার মধ্যে কতকগুলি কেবল সঙ্কোচন 
কার্যেতেই নিযুক্ত, এবং দেই উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্য 
যেরূপ আকার ধারণ করা আবশ্যক, তাহাদের সেইরূপ 
রূপান্তর হইয়াছে; কতকগুলি আছারাদি পাককার্ষো নিষুক্ত 
তইয়] নিজকাধা উপষে'গী হইয়াছে; কতকগুলি গ্রাস- 
কার্ষেোব উপযোগী হইয়াছে; কতকগুলি বা অন্যান্য তস্ত 
সকলকে রক্ষা! কবিবাৰ জন্য অস্থি, চন্ম প্রভৃতি আকার ধারণ 
কবিবাছে। এই সমস্্রির মধো সকলে মিলিত হুইয়| নিজ নিজ 
কাধ্য করিতেছে ও ঞকটী অপরকে সাহাষ্য করিতেছে । যেমন 
এক গৃহে, গৃহস্বামী অর্থ উপাঙ্জন করিতেছেন, গৃঁহৃকত্রণী গৃহ- 
কার্ধ্য শবণৃঙ্খবায় হইতেছে কি ন। তাহার উপর দৃষ্টি বাধিতে- 
ছ্েন, ভূত্যেরা সাহাধা করিতেছে,এক ন] থাকিলে অন্যের চলে, 
না, সকলে মিলিত হইয়া একই উদ্দেশে কার্ধা করিতেছে ; 
উহাদের মধ্য কেহ পীড়িত হইলে তাহার কাধ্যেব বিশৃঙ্খলা 
এবং তাহ। হইতে সমস্ত সাংপারিক কার্ষোের বিশৃঙ্খল! উপস্থিত 
হয়। ভূত্যের কতকগ্তলি গুণ আছে যাহ! গৃহস্বামীতে নাই, 
আবার গৃহন্বামীর কতকগুলি গুণ 'আছে তাহ! ভূত্যে নাই, 
কিজ্ত উভয়ের সামঞ্জ;সা সংসারের তুবিধা হইঙেছে। 

সক্কোচক তন্ ত লক্ষোচন কাধ্যে ব্যস্ত, জাঘু সকল ত 
স্পন্দন ক্রিয়া! রক্ষার জন্যই বাস্ত; এইনূপ সকল তত্ত ষদি 
আপন আপন বিশেষ কার্যা লইরু! বান্ত রহিলঃ তখন তাহাদের 
পুষ্টির জন্য আহার দেয় কে, তাঙ্বার্দের যাহা *অপ্রয়োজনীক্ব 
তাহ] কে বহিনিগ্গমন করায়? আষিবার শরীরে যে অংশটা 
সন্কোচক, সেই সমীকারক; সেই পচনকারক ; কিন্তু শ্রেষ্ঠজীব 


৬ নর্ব-খরীরবিধান | 


দেমৃহে যখন তাহা নহে, তখন সকলের সহিত যোগাযোগ হয় 
এমন উপায় থাক আবশ্যক । একটি সাধারণ আহার্ধা ভ্রবা 
এবং তাহা প্রাপ্ত হইবার উপায় থাকিলেই এই উদ্দেশ্য সাধি 
হয় ;--সেই আহার্য্য দ্রব্যটি রক্ত, এবং তাহার সঞ্চারণ-কেশল 
বারা তাহা সর্বত্র চালিত হয় । সেই নঞ্চারণ-০কৌশল রক্ষার 
জন্য হৃৎপিও) শির1, ধমনী প্রভৃতি আবশ্যক । শরীরের তত্ত 
সকলে অস্ রর্জন আবশ্যক, তজ্জন্য শ্বামকার্যোপযোগী ফুস্ফুস্‌ 
আঁবশাক 1 শ্রেষঠজীবদিগের আহার নানা প্রকার, তাহার 
গরিপাকের জন্য নানা! উপাঞ্ ও নান! প্রকার পাক্ষস্ত্র থাক! 
আবশ্যক; এইক্পে মস্তিফ, চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি নানা যন্ত্রের 
উৎপত্তি হইয়াছে। 

এখন স্পষ্ট প্রতীয়মান হইল ে,ভ্রীবসমূহ যত কেন শ্রেষ্ঠ বা 
ক্ষুদ্র হউক না, সকলই এক আদি পদার্থ বা তাহার রূপান্তর 
দ্বার নির্মিত হইয়াছে) এবং সজীব আদি পদার্থের ক্রিয়! 
মকল, কি ক্ষুদরাপুক্ষদ্র প্রাণী, কি মগুষা, সর্বত্র সমান ভাবে 
মম্পন্ন হইতেছে । উভয়ের মধে। বিভিন্বতা এই যে, শ্রেষ্ট 
প্রাণীদ্দিগের জীবনের কার্ধয,ক্ুদ্র প্রাণীদিগের জীবনের কারোর 
নায় সহজ ভাবে সম্পন্ন হয় না; এতজ্জন্য তাহাদিগের শণীরে 
নান।প্রকার সহায়কারী যন্ত্রের উৎপত্তি হইয়াছে। সকলই 
এক নিয়মস্ৃপত্্র বন্ধ, কেবল আবশ্যকতার বিভিন্নতা অন্থলারে 
ভাহাদ্দিগের ক্রিয়ার বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়। 

ষেআদি পদার্থের উন্লের করা গেল তাহা যদৃচ্ছভাবে 


মিলিত হয়! শেরীরের গঠন প্রস্তত করে নাই ; অল্প অল আদি 
পদ্দার্থ ছোট ছোট ঘররর ন্যান্ধ আকার ধারণ করিয়।৷ অবস্থিতি 


করে। €মীষাছির চাকের ঘরের ন্যায় এই এক একটী ঘরকে 


উপক্রমণিকী। রদ 


কোষ কহে। শরীরের সকল স্থান এইরূপ কোষ বিনির্ষিত্ 
কোথায় বা! তাহা গোলাকার, কোথায় ব। দীর্থাকার, কোথা 
বা অগ্ডের ন্যায় আকার, কোথায় বা আকারের কোন স্থিরত। 
নাই। উদ্ভিদ্বেরও নকল অংশ এইরূপ কোষ বিনিন্মিত। 





হয় চিত্র। 


ক, খ, গ, ঘ, চ,দঃ ন * ২৯০1 ত ৯ ৩০, 

প্রোটোপ্লাজম্‌ বা আদি পদার্থ যেবূপ ফোধার্কার হইয়া! অবস্থিতি 
করে তাহা এই চিন্জে প্রদর্শিত হইয়াছে । প্রতোক কোষের 
অত্যন্তরে যে একটাক্ষুপ্র কোষ দৃষ্ই হইতেছে, তাহাকে কোষ-বিন্চু 
বলে এবং তাহাই প্রকৃত ও অপরিবর্তিত আদি পদার্থ। ক, খ, গ, ঘ, 
ত, প্রভৃতির আকার ভিন্ন ভিন্ন প্রকার । অণুবীক্ষণ যন্ত্র বারা 
কোন উদ্ভিদের গঠন অবলোকন করিলেও এইরপ কোষ দুষ্ট 
তইবে। শরীরের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে, ও ভিন্ন ভিন্ন তপ্ততে ভিন্ন ভিন্ন 
আকারের কোয়্ দৃষ্ট হয় । চর্ষ্দের উপর চ চিন্তিত আকারের কোষ দৃষ্ট 
হয়। অণুবীক্ষণ যন্ত্র বারা! অবলোকন ফরাতে ইহাদের প্রকৃত' অবয়ব 
বিবর্ধিত প্রতীয়মাণ হইতেছে। সবে অণুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বার! দৃষ্ট হইয়া এই 
'চিত্র অন্কিত হইয়াছে, তাহা! স্বাভাবিক অবয়বকে ২০৯৭ বর্ধিত করে, 
অর্থাৎ & সকল কোষের প্রকৃত আকার অক্ষিভ আকারের ছুই শত ভাগের 
একভাগ । চিত্র ফলকের নিদ্গে ৫২০৭ এইরূপ লিখিলে ইর্থাই বুঝায়। 


ঙ নরু-শ।রীর-বিধান। 


মন্গযারপ যন্ত্র কি নিয়মে কার্য) করিতেছে অবগত হইয়া, 
তাহার গঠন কি প্রকার পর্যযালোচন!। করা যাউক। 


মনুষা শরীরকে নিয়নলিখিত অংশে বিভক্ত কর! যাইতে 
পারে; যথা, ১ম। মস্তকও ২য়। গরীব; ৩য়। বক্ষ; ৪র্থ। উদর; 
৫ম। উর্দশাখা ? ৬ । অধঃশাখ। বা লিকৃথ। 


শরীরের মধাস্থলে মস্তক হইতে নিক্প অবধি একটা নরল 
রেখ! টানিয়া, শরীরকে ছুই মভাগে বিভক্ত কবিলে; দেখা 
যাইবে ষে, এক পারের গঠনের সহিত অনা পার্থর গঠনের 
প্রভেদ নাই। এক পার্খের অঙ্গপ্রতাঙ্গাদি অন্য পার্থর অজ- 
প্রত্যঙ্গাদির সহিত সংখ্যায় ও আকারে এক । 


প্রথমে অস্থি দ্বার! শরীরের গঠন নির্মিত হইয়াছে । যেমন 
কুস্তকারেরা পুত্তলিকা নির্মাণ করিতে হইলে প্রথ্থমে কোন 
কঠিন দ্রব্য দ্বার! তাহার কাঠাম বা ফেম করিয়া! লয়, সেই 
রূপ মনুষ্য শরীরের ফেম অন্ষি দ্বারা নির্মিত। এই অন্টি 
কাঠামটাকে কঙ্কাল কহে?” প্রায় ছুই শত অস্থি পরম্পর 
সংযুক্ত হইর়1 মন্ুষৰ" ক্তীলের গঠন প্রস্তুত করিয়াছে । 
অধিকাংশ অন্ঠি রজ্জুর ন্যার বন্ধলীর দ্বার] পরস্পর সংযুক্ত । 
একটি অস্থির সহিত আর একথানি অস্থির সংযোগ স্থানকে 
লন্ধিস্থল কহে ॥ 


অস্থি। জন্যান্য সকল তন্ত অপেক্ষা অশ্ছি দুঢ় ও 
কঠিন । ইহার বর্ণ শুভ্র, এবং আকার নান! প্রকার ; কতকগুলি 
নীর্থাকার,কতকঃগুলি ক্ষুত্র;কতক গুলি বিস্তুত ও চেগ্টা,কতকগুলি 
বিষষ অর্থাৎ কোন অংশ দীর্ঘ কোন অংশ ক্ষুদ্র, কোন অংশ 
বিস্তৃত। 'এক থানি অস্থি লইর়। পরীক্ষা করিও দেখিলে 


উপক্রমণিবী। ৯ 


তাহার কোথায় বা উচ্চত।, কোথায় বা নিরতা) কোথায় বা গর্ভ 
কোথায় বা খাদ, কোথায় ব| কণ্টকাঁকার প্রবর্ধন দৃষ্ট হয়॥ 
বহির্ভাগ হইতে অস্থির অন্তর্তাগ অপেক্ষাকৃত কঠিন । দৈহিক 
ও খনিজ পদার্থে মিলিত হইয়া অস্থি নির্মিত হইয়াছে, 
একখগ্ড অস্থিকে দগ্ধ করিলে দৈহিক পদার্থ ধ্বংস হইয়া কেবল 
খনিজ পদার্থ অবশিষ্ট থাকে | দীর্ঘান্থি সকল ফাঁপা, অর্থাৎ 
তাহার অভাত্তরে একটী নলী আছে; সেই নলী ঈষৎ লোহিত- 
বর্ণ অস্থি-মজ্জ! দ্বার পরিপুরিত । ধমনী ও শির! সকল, ছিত্র 
দ্বারা অস্থিভেদ করিয়া, এই নলীতে গ্রমন করে, এবং তথা 
শাখা ও উপশাখায় বিভক্ত হইয়া! মজ্জ। মধ্যে বিস্তারিত হয়। 
তাহা হইতে অস্থি রক্ত শোষণ করে। একটা দৃঢ় বিঙ্লি 
অবিজ্ডিন্ন ভাবে অস্থিকে বেষ্টন করিয়]থাকে ; ইহাকে॥অস্থি-জাল 
কঙ্ছ। ইভ! হইতে রক্তবাহী শির! ও ধমনী অস্থির অভ্যন্তরে 
গমন করিয়া তাহাকে পুষ্ট করে । এই অস্থি-দাল নষ্ট হইলে 
নিম্স্থ অস্ডিও নষ্ট হইয়া যায়। স্ত্রীলোক ও পুরুষদিগের 
অস্থিত্তে অনেক স্কুলে প্রভেদ লক্ষিত হয়, সচরাচর স্ত্রীল্পোক- 
দিগের অপেক্ষা পুকুষদিগের অস্থি দৃঢ় ওঅধিকবৃদ্ধিলাভ করে। 

প্রথমে অর্থাৎ ভ্রণাবস্থার অশ্ফি কেবল কোষ-বিনির্মিত 
থাকে, ক্রমে তাহা যত বর্ধিত হইতে থাকে ততই এ 
ফোষসমুচর়ের র্বপাস্তর হয়। অথুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা অবসোকন 
করিলে অস্থি মধ্যে বৃহৎ বৃহৎ ছিদ্র দেখ। যায়; এবং তাহার 
চতুষ্পার্থ্বে গোলাকার রেখায় কোষ সকল দুষ্ট হয়। অঙ্গ 
প্রত্যঙ্থ চালনা করিলে অস্থি লকলু তৎসঙ্গে চালেত হয়। অস্টি 
থাক! প্রবুক্ত অস্তঃস্থ যন্ত্র নকল আঘাত হইতে রক্ষ1 পায়, এবং 
অস্থিপস্থিতিস্থাপ কঃ সুতরাং তত ভঙ্গুর নহে। 
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উপাি স্থ। আপন কর্ণ হস্তঘার়া অনুভব করিলে দেখিতে 
পাইবে ষে, ইহা এক প্রকার পদার্থে নির্মিত যাহা! অস্থির 
ন্যায় দৃঢ় ও কঠিন নহে, অথচ মাংসের ন্যায় কোমল নহে। 
ইহাকে উপাস্ছি ব/ কোমলাশ্থি বল! যাঁয়। ইহার বর্ণ শ্বেত, 
কোথায় বা পীত। কতকগুলি উপাস্থি প্রথমে উপাস্থি থাকিয়া 
পরে অস্থি হুইয়! যায়, তজ্জন্য উহাদিগকে অস্থায়ী উপাস্ছি 
বল! যায়; এবং কতকগুলি কখন রূপাস্তরিত না হইয়া! সমস্ত 
ক্রীবদ্দশাতে উপান্ছি রূপেই অবস্থিতি করে, তাহাদিগকে স্থায়ী 
উপাস্থি কছে। কণ, নাপিকা, শ্বাসনলী, অক্ষিপুট, পগুরের 
সম্বুখভাগ এই সকল স্থানে স্থায়ী উপাস্থি লক্ষিত হয়। অস্থির 
সন্ধিস্থলে স্থাী উপাস্থি দেখা যায়। ইহাদিগকে সংষোগোপাস্থি 
বল! যায়, এবং তাহাতে কোন রক্তবহ শির! ব1 ধমনী দৃষ্ট]হয় 
না,-যে অস্থির সহিত সংলগ্র ইহ] তাহ দ্বারাই পুষ্ট হয়। 
উপাস্থি সকল প্রথমে কেবল কোষ বিনিশ্শিত থাকে, পরে 
এই কোষ সমূহ হইতে চূর্ণ ৰ) হৃত্রের ন্যায় পদার্থ বিচ্ছিন্ন হইয়া 
চতুর্দিক বেষ্টন করে, সেই জন্য অগুবীক্ষপ যন্ত্র দ্বারা উপাস্থি 
অবলোকন করিলে কতকগুলি কোষ এবং তন্মধাবর্তা স্থানে চূর্ণ ব! 
হৃত্রের ন্যায় পদার্থ ৃষ্ট হর'। সন্ধিস্থলে উপাস্থি থাকাতে তথা 
আঘাত লাগিলে তত চাঁপ পড়িবার সম্ভাবনা নাই। যে সকল 
স্বান অস্থির ন্যায় কঠিন দ্রব্য গঠিত হওয়ার অনবশ্যকত। 
নাই, অথচ সম্পূর্ণ কোমল হুইলে চলিবে না, তথায় উপাস্টি 
প্রয়োঁক্গনীন্ন । 


পেশী। শরীরের অধিকাংশই মাংস ব। পেশী দ্বার! 
নির্শিভ । হ্হ] শরীর সঞ্চাপনের প্রধান যন্ত্র। একটা "অন্ি 
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হইতে উখিত হইয়া অপর একটী অস্থিতে সংলগ্র হওয়াতে 
যখন সেই পেশী সঙ্কচিত হয়, এবং তজ্জন্য যখন তাহার 
আয়ন্তনের হাস হয়, তখন শেষোক্ত অস্থিটি অবশা সঞ্চালিত 
হুইবে। এইরপে শরীরের সঞ্চালন ক্রিয়া! সম্পন্ন হয় ॥ শরীর 
মধ্যে ছুই প্রকার পেশী দৃষ্ট হয়। কতকগুলি ইচ্ছার অধীন 
বা রচ্ছিক, অর্থাৎ ইচ্ছা করিলে আমরা তাহাদিগকে সঙ্কৃচিত 
করিতে পারি £ এ্রবং কতক গুলি আমাদের ইচ্ছার অধীন হইয়া 
কার্ধ্য করে না। পাকাশয় ও অন্ত্রমধ্যে সঙ্কোচক পেশী আছে, 
অথচ ইচ্ছা করিলে আমরা মেই পেশী সমূহকে সঙ্ক চিত 
করিতে পারি নাঃ তজ্জন্য তথাকার পেশী দিতীত্ব শ্রেনীপ্ত । 
হস্তপদাদ্ি ষে সকলস্থানের পেশী আমাদের ইচ্ছার বশবত্ত 
হইয়1] কার্ধ্য করে তাহারা প্রথম শ্রেণীভুক্ত । এ্রচ্ছিক 
পেশী সকল কোনটি দীর্ঘ, কোনটি ক্ষুদ্র । ইহাদিগের বর 
লোহিত । এক গোছ! ক্ুত্র একত্র করিলে যেরূপ হয়, একটি 
পেশী তদ্রপ; অর্থাৎ পেশীকে বিভক্ত করিলে দেখ! যাইৰে 
ষে তাহ1 অনেকগুলি হৃত্রাকার পদার্থে গঠিত । অগুবীক্ষপ 
বস্ত্র দ্বারা দেখা বায় ষে, এই শ্বত্র সকল আবার তদপেক্ষ।: 
সুশ্মতর সুত্র দ্বারা নির্মিত। স্িতীত্ষ শ্রেণীর পেশী এই; 
রূপ হৃত্র নিশ্শিত নহে, তাহারা কতকগুলি কোষের 
গঠিত । মেই কোষ সকলের আকার, তস্তবায়ের টাকুক়্! 
নামক যে যন্ত্র ব্যবহার করে তাহার ন্যায়, অর্থাৎ পটোলে 
ন্যায় ছুই দিক সরু ও মধান্ছল মোটা কিস্তু চেপ্ট11 (২য় চিত্রের 
ঘ চিদ্িত কোষ দেখ ।) 

ধমনী সকল কেশের ন্যায় অতি শুক্র হইয়! পেশী মধ্য ৮9 
হওতঃ তাহাকে পৌষণ করিতেছে । “ বৃক্ষপত্র মধ্যে যে 
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বিভ্তুত শিরা দেখা বায়'শরীরস্থ মাংসমধ্যেও শিরার আকৃতি 
তন্রপ।” পেশী মধ্যে ন্নারু থাকায় তাহাদেব গ্বাভাবিক অবস্থ! 
রক্ষিত ও সঙ্কোচন ক্রিয়া সাধিত হয় । মৃত্যুর কয়েক ঘণ্টা 
পর পেশী সকল দৃঢ় হইয়া যার, তঙ্জন্য যৃতদেহ দৃঢ় হয়। 
পরে দু়ত। নষ্ট হুইয়! তাহ! পচিতে আরস্ত হয়। 


ধমনী ও শিরা । বহুশাখা প্রশাণা বিশিষ্ট একটি বৃক্ষের 
ন্যায় ধমনী হৃৎপিও হইতে উখিত হইয়া শরীরের সর্বস্থলে 
বিস্তারিত হইয়াছে । ধমনী নলের ন্যায় এবং তন্মধ্যে রও 
প্রবাহিত হয়। যেমন পদ্মমূণাল মধ্যে ছিদ্র আছে, তন্দ্রপ 
ধমনী মধোও ছিদ্র আছে। বুষ্গৎ ধমনী হৃৎপিণ্ড হইত 
উত্থিত হইয়া বক্ষোগহ্বর দিম্া নিয়ে অবতরণ করতঃ উদ্দর মে; 
গবিই হইয়াছে; তথায় তন্দ্যস্থ যন্থ সমূহে শাখ। সকল প্রেরণ 
করিয়া এবং ছুইভাগে বিভক্ত হইয়া অধঃশাথায় অবতরণ 
করিয়াছে এবং অঙ্কুলি অবধি তাহাদের শাখা প্রশাখ। গিয়। 
পৌছিকাছে। বৃহৎ ধমনী হইতে দুটি শাখা গ্রীবার উভয় 
পার্খ দিয়] উর্ধে যাইর] মন্তকে ও মন্তিষ্ক মধো গমন করিয়াছে, 
এবং আর ছুইটা উদ্ধা শাখায় যাইয়া! তথাকার অঙ্গলি অবধি 
পৌছিয়াছে । শাখা সকল প্রশাখায় বিভক্ত হইয়াছে ও ক্রমে 
অতি সুত্র হর? পেশী মধ্যে গমন করিয়াছে । যখন ইহারা 
পরস্পর মিলিত হুইরাছে তখন ইহারা কেশ অপেক্ষা বৃক্ষ, সেই 
জন্য ইহাদিগকে কৈশিক ধমনী কছে। ধষনী, স্থিতিস্থাপক 
হুত্র নির্থিত দৃঢ় আবরণ ও পেশী দ্বার আবৃত, তজ্জন্য ইহ! 
স্থিতিস্বাপক । এই বস্থিতিস্থাপকতা রবস্তসধ্চালনের পক্ষে 
বিশেষ, উপর্যোগী । 
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এই চিত্রে শরীরক্ছ ধমনী সকল প্রদর্শিত হইয়াছে । বক্ষ 
গ্গহররন্ছ হৎপিগ হইতে বৃহথ ধ্যনী উখিত হইয়ণ খিলানের মায় 
হইয়া আবার নিম্নে অবতরণ করিরাছে। পরে বস্তিগহ্বরে দুই ভাগে 
বিভক্ত হইয়া? অধ:শাখায় গিয়াছে । খিলান হইতে দুইটি শাখা 
মন্তকে গিয়াছে । ঘ চিহিত ধমনী দ্ুইভাগে বিভক্ত হইয়াছে 
এবং ত চিহ্কিত ধমনীও দুইভাগে বিতক্ত হইয়াছে । 


বাহুতে ও অন্যান্য স্থানে যে নীলবর্ণ দড়ির নায় দেখা বায় 
তাহাকে শিরা বলে। শিরাও ধমনীর ন্যায় নলাকার অর্থাৎ 
াহারও অত্যন্তরে ছিত্র আছে। যে স্ছলে ধমনী অতি সক 
হইয়! কেশের ন্যায় হয়া গিয়াছে, তথা হইতে শিরা সমূহ 
সারস্ভ হইয়! ও অবশেষে মিলিত হইয়া! ছুক্টটী বৃহৎ শির! 
হইয়াছে, এবং তাহার] ভ্ৃংপিণ্ডে উপনীত হইয়াছে । যে 
হানে ধমনী আছেঃ তথায় শিরাও লক্ষিত হয়। হৃৎপিণ্ড হইতে 
যেমন বৃহৎ ধমনী উত্থিত হুইয়া মন্তকে। বক্ষে, উদবে ও অস্ত 
প্রত্যক্ষ শাখ। প্রশাখা প্রেরণ করিয়াছে সেইরূপ এ সকল 
হান হইতে শির সমু 'জ্ধসিয়া ছুইটী বৃহৎ শির হইয়! 
চাহার! হৃৎপিণ্ডে উপস্থিত হুইয়াছে। 
। হৃৎপিণ্ড হইতে একটী, ধমনী উত্থিত হুইয়৷ ছুই ভাগে 
বিভক্ত হওতঃ ফুস্ফুনে গিয়াছে এবং ফুস্ফুন হইতে চারিটা 
শির। মিলিত হইয়। হৃৎপিত্ড আসিয়াছে। ইহাদিগের দ্বার! 
চস্ফুসে রক্ত সঞ্চালিত ছয় ) 

সাযু। যে তস্তর সাহায্যে অনুভব, বন্ত্রণাবোধ, ইচ্ছামত 
প্সঞ্চালন প্রভৃতি অশেষবিধ কার্য সম্পন্ন হুয় তাহাকে স্নায়ু 
কফছে। আ্বাযু দেখিতে শ্েতবর্ণ ও দড়ির ন্যায়, শিরা ব 
নদীর ন্যায় কপ নহে। মন্তিষ্ুও স্কাডুবিধানের অন্তর্গত, 
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কিন্তু তাহা দড়ির ন্যায় নছে, এবং তাহা হইতে ১২ জোড়া 
দড়ির ন্যায় ন্বামু নির্গত হইয়া মন্তকের সর্ধত্র গিয়াছে । মস্তিষ্ক 
ক্রমে সরু হইরা পশ্চাদোশস্থ মেরুদণ্ডের অভ্যন্তর দিয়! নিষ্বে 
অবতরণ করিয়াছে ; ইহাকে কশেরুক1 মজ্জা কহে, এবং ইহ 
হইতে জমুদয়ে ৩১ জোড়া স্নায়ু নির্গত হইয়1 হস্ত, পদ, গ্রীবা, 
বক্ষঃ প্রভৃতি স্থানে গমন করিয়াছে । এতদঘ্বাতিরিক্ত আর 
এক শ্রেণীর স্বায়ু হ্ৃৎপিগুঃ উদরগহ্ববস্থ যন্ত্র সমূহ প্রভৃতি স্থানে 
গমন করিয়াছে । ইহাকে সমবেদক ন্নাযু কনে। 
মেদ | শরীরের অনেক স্থলে মেদ নামক এক পদার্থ দৃষ্ট 
হয়। মস্তিষ্ক, অক্ষিপুউট,এই্ূপ ছুই একট স্থান ব্যন্তীত শরীরের 
সর্বত্রই মেদ দেখ। যায় । অধিক পরিমাণে মেদ থাকিলেই:পরীর 
স্থল বা মোটা হয়। অণুবীক্ষণ যন্ত্র বার অবলোকন করিলে 
দেখ! যাইবে যে, মেদ কেবল কোষ বিনির্ম্িত। ইহা শরীরের 
উত্তাপ রক্ষিত করে। চক্ষু-কোটরে মেদ থাকাতে চক্ষুতে 
অধিক চাপ পড়ে না। অশ্ছিমজ্জা মেদের রূপাস্কর মান্ব। 
মন্তুষ্যের অঙ্নপ্রত্যঙ্গাদি কি প্রকারে গঠিত তাহ! জানিবার 
জন্য ছুরিক! দ্বার তাহা ব্যবচ্ছেদ করিলে কি কি তৃষ্ট হয় 
তাহ নিয়ে বলা যাইতেছে । প্রথমে চম্ম) চন্দন উঠাইয়। ফেলিলে 
ংস,অনেক স্ছলে মাংসের উপরিভাগে মেদ দুষ্ট হয়। সাবধানে 
মাংলকে পৃথক করিলে ভিন্ন ভিন্ন পেশী দেখা যাইবে, 
এবং ছুইটী পেশীর মধ্যবস্ভী স্থানে স্নায়ু, শিরা বা ধমনী 
অবস্থিতি করে। ক্রমে আরও নিয়ে অস্থি দেখা যাইবে । 
এইরূপে পরীক্ষা করিয়! ষে স্থহল যেরূপ ছিল সেইন্বপ রাখি, 
বার চেষ্ট! করিলে দেখিবে, বর্দি ৪ তুমি কোন*পেশী নষ্ট কর 
নাই, রা! কোন শির] বা ক্সামু ছিন্ন কর লাই, তথা্ছি স্বাভাবিক 
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অবশ্ায় পুনঃস্বাপিভ্, করাতোমার লাধাভীত। তাহার কারণ 
গুই ঘে, যদিও পেশী,শ্রস্থি, বা শির! নষ্ট হয় নাই, তথাপি এমন 
একটীভ্রবা নই হইয়াছে ষাহ1 এ সকলকে একত্র সংযোজিত্ত 
কন্ধিরা রাখিয়াছিল। একটী বাক্সে কতকপ্ডলি খেলন। রাখিয়। 
যদি মধো মধ্যে তূল! বা এরূপ কোন পদার্থ দেওয়। যায়, তাহ। 
হইলে খেলানা! দকল বাক্স হইতে শীত্র পড়িয়। যায় না, অথব! 
নষ্ট হইবার সম্ভাবনা তত থাকেনা । শরীরে যে তস্ত এইরূপ 
তুলার ন্যায় কার্য করিতেছে তাহাকে মংযোজক তন্তু বল! যার 
এবং তাহা! পেশী মধ্যে, শিরায়, ম্ায়ুমধ্যে, এইরূপ সকল স্থানে 
অবস্থিতি করিয়। পরস্পরের সম্বন্ধ রক্ষিত করিতেছে । 

উদ্ধশাখ! বা বাহু। ইহাকে কয় ভাগে বিভক্ত কর যায় ; 
যথা, ১। প্রগণ্ড (দ্বন্ধের নিয় অবধি কন্ধুইর উপরিভাগ পরাস্ত 
গ্বান)? ২। কফোনী (কগ্ছুঈ) ; ৩। প্রকোষ্ঠ (কম্থুইর নিম্ন হইতে 
বপিবদ্ধের উপর পর্যন্ত ); ৪1 মণিবন্ধা (প্রকোষ্ঠ ও হজ্ততলের 
মধ্যবর্তী স্থান )) ৫1 কগ্ত। এই দকলকে বাছুর উপাহ্ন কছে।* 
৩ খানি অস্থির সংযোগে স্বন্ধ স্থল নির্মিত হইয়াছে ও তথায় ' 
১*টী পেশী আছে, প্রগঞ্জে ১ খানি অস্থি জ ১৫টী পেশী, 
প্রকোষ্ঠে ২ খানি অস্থি ও 3০টী পেশী,ও হন্তে২ণ খালি অস্থি ও 
১১টী পেশী আছে। টা 

অধঃশাঁখা বা সিকৃথ। উর, জা্ছ, জত্বা, ঘৃন্টিকা, গু 
পাঁদ এই কয়টি অধঃশাখার উপাঙ্ক । উরুতে ১খান্গি অস্থি ও 
'হখচী পেশী, জজ্ঘাতে ২খানি অস্থি ও ১৩টী পেশী, এবং পাদে 
২৬ খানি অস্থি ও ১৭টি পেশী জাছে। 

খা রত 





* ভারপ্রকাশঃলামক সংস্কৃতঞরন্থ। 
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উর্ধ ও অধংশাখ! উভয়েতেই স্নায়ু, শি ও ধনী আছে। 
ধাহু ও সিক্থের গঠন যেরূপ দৃষ্ট হইল,উদ্দর ও বক্ষ:স্থলের সেরূপ 
'নহে। উহাদের পশ্চাতে একটা অস্থি-নির্সিত দণ্ড আছে, 
উহাকে মেরুদণ্ড কহে। ২৪ খানি অস্থি উপর্যাপরি সাজাইয়] 
মেরুদণ্ড নির্মিত হইয়াছে, এবং ছুইখানি অস্থির মধ্যস্থলে এক 
প্রকার নরম পদার্থ থাক! প্রবুক্ত মেরুদণ্ড নানা! গ্রকারে নধগ- 
লিত কর! যায় । খড় বা অন্য কোন পদার্থের পুভলিক1 নির্মাণ 
করিতে হইলে তাহার মধা দরিয়া একটী দণ্ড না দিলে তাহা সমান 
ভাবে দাড়াইতে পারে না। এই ছণ্ড লৌগের না হইয়া মনে কর 
যদি রবারের দ্বারা নিশ্মিত হয়, তাহ হইলে গেইঈ পুত্তলিকাকে 
আমর! নানা প্রকারে নত করিতে পারি, এ নরম পদার্থ থাক 
প্রযুক্ত মেরুদণ্ড রবারের ন্যায় নমনীয় হইয়াছে, এবং তজ্জঈন্য 
আমর। বথেচ্ছাক্রমে নত হইতে পাতি । মেকদপণ্ডের অভ্যন্তরে 
কশেরুকা মন্ত্রী নানক মোট। বড়ির ন্যায় এক প্রকার স্না়বীয় 
পদার্থ আছে, এবং তাহ! পা শনামুনকল নিগত হইয়া! অঙ্গ, 
প্রত্যঙ্ষে বিস্তাধিত হইয়াছে । বক্ষঃস্থলের সম্মথে ও পারছে 
পঞ্জর, ও সন্মখে আর টন অস্থি আছে। দক্ষিণ দিকে 
১২ থানি ও বাথাদকে ১২ খানি, সক্দুনমেত ২৪ খানি 
পঞ্জর জে বক্ষঃগহ্বরের ন্যার উদরের সন্মুথে ও পারে 
অস্থি নাই, তাহা! মপর্ণরূপে পেশী দ্বারা আবৃত । 

এক্ষণে উদর ও বক্ষঃ ব্যবচ্ছেদ করিয়া উহার্দের অভ্যন্তরে 
কি অবস্থিত দেখা বাউক। 

এই হই গহ্ববের মধ্যস্থলে একটি, পেশীবিনির্মিত ব্যবধান 
খ্মকায় উহার! পৃথক্‌ হইয়াছে। হই্হাক্ষে বক্ষ-উদর-ব্যবধায়ক 
বলা যাইতে 'পারে। বক্ষ"্টর-ব্যবপায়কের পিকে, উুদরের 
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দক্ষিণ পার্থেযক্তৎ অবস্থিত। যাহাকে লোকে মিটুলি কহে 
তাহাই ষরৎ। ইহা ওজনে প্রায় ২ সের। ইহাতে ৫টী খণ্ড 
লক্ষিত হয়। যকৃতের অধঃদেশে একটী ছোট থলী আছে, 
তাহাকে পিস্তাশয় কহে। ইহা প্রায় ৫ ছটাক পিত্ত ধারণ 
' করিতে পারে । যক্কৎ হুইতে পিত্ত নিঃস্যত হুইয়! পিস্তাশয়ে 
অবস্থিতি করেঃ এবং তাহা হইতে আরশ্যকমত অন্ত্র মধ্যে 
গিয়! উপস্থিত হয় । হন্কৃতের সন্নিকটে ও উদরের উপরিভাগে 
ও মধ্যস্থলে পাকাশয়। ইহার আকার অনেকট। ভিত্তির 
মুষকের ন্যায় বক্র এবং প্রায় ১২ ইঞ্চ লঙ্কা! ও ৪ ইঞ্চ গ্রস্থ। 
ইহার ছুই দিকে ছুইটা রন্ধ' আছে, তাহার মধ্যে একটা 
অন্নবহ নলী ও অপরটী ক্ষুদ্র অন্ত্রের সহিত সংযুক্ত । স্থিতি- 
স্থাপক সুত্র ও পেশী দ্বার নিন্মিত হওয়ার পাকাশরের 
আয়তন আবশ্যক মত বৃদ্ধি পায়, নেই জন্য অধিক আহার 
করিলে উহ! স্কীত হয়। অথুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা অবলোকন 
করিলে পাকাশয়ের আভান্তরিক প্রাচীরে এক প্রকার কোষ 
দৃষ্ট হয়, ইহা হইতেই পাকরপ নিঃস্থত হয়। পাকাশয়েন্ 
নিম্নে প্রায় সমস্ত উদর হ্যাপিয়া অস্ত্র বা নাড়ি অবস্থিতি 
করে। অন্ত্রকে ছুই ভাগে বিভক্ত করা ষায়, ক্ষুদ্র ও বৃহত। 
পাকাশয় হইতে ক্ষুদ্র অন্ত্র বহির্গত হইয়া! জড়ান নলের ন্তায় 
সমস্ত উদ্দর গহ্বরের মধ্যে রহিয়াছে । ক্ষুদ্র অস্ত্র যেস্ছলে 
শেষ হইয়াছে তথা হইতে বৃহৎ অন্ত্র আরস্ত হইয়া, উর্ধগামী 
হইয়া যকৃতের অধঃগ্রদেশ অবধি গিয়াছে, তৎপরে অন্গু- 
প্রস্থভাবে পাকাশয়ের নিয় দিপা যাইয়া, অধোমুখ হইয়! 
গহদেশে শেষ হুইয়াছে। বৃহৎ অন্তর উদ্দর মধ্যে খিলানের স্তাত্স 
অবশ্ফিতি করে। দক্ষিণ পার্্ে যেকূপ যকত উদ্দরের বামপার্থ্ে 
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সেইন্ধপ শ্লীহা আছে । ইহার বর্ণ ঘোর লাল, এবং দেখিতে 
কিঞিৎৎ লম্বা ও চেপ্টা। ইহা ৫ ইঞ্চ লম্বা] ও ৪ ইঞ্চ প্রস্থ এবং 
ওজনে প্রায় ৪ ছটাক। পীড়। ও নানা কারণবণতঃ ইহার 
অবয়বের বৃদ্ধি ও হ্রাস হয়। ধমনী ও শিবা দ্বার! প্লীহা ও 
“যরৃৎ উভয়েরই মধো রক্ত প্রেরিত ও তথা হইতে আনীত হয়। 
পাকাশয়ের পশ্চাৎ্ভাগে ও কিঞ্চিৎ নিয়ে ক্লোম নামক, জিহ্বার 
স্তায় আক্কৃতি একটী যন্ত্র বিশেষ অবস্থিতি করে । ইহা প্রায় 
৮ ইঞ্চ, লম্বা ও ১ ইঞ্চ প্রস্থ । ইহ। হইতে এক প্রকার পাঁকরস 
নির্গত হুইয়! ক্ষুদ্র অস্ত্রে প্রবিষ্ট হয়। বামপার্থে প্রীহার নিম্মে ও 
দক্ষিণ পার্থ বরুতের নিয়ে, উদরের পশ্চাত্ভাগে মেরুদণ্ডের 
নিকট ছুইটী যন্ত্র আছে, ইহাদ্দিগঞ্তক মুত্রপিণ্ড কহে। ইহা- 
দিগের আকার বাঙ্গাল! ৫এর ন্যায়, এবং প্রাক চারি ইঞ্চ লন্ব! 
ও ছুই ইঞ্চ প্রন্থ। ইহার এক একটী হইতে একটা সরু নল 
অবতরণ করতঃ যুত্র।শয়ে প্রবিষ্ট হইয়াছে । 
এক্ষণে দেখ। গেল উদ্র-গহ্বরে যর়ৎ, প্লীহ1, পাকাঁশর় ও 
অন্তর, ক্রোম, এবং দুইটা মূত্রর্পিগ অবস্থিতি করে। 
বক্ষোগহ্বর অপেক্ষাকৃত ছোট | উহার মধ্যে একটী 
থলীর ভিতর হৃৎপিণ্ড অবস্থিতি করে। হ্ৎপিগু মাংসনির্ষ্মিত 
এবং তাহার আকার অপ্রস্ষটিত পদ্ম পুষ্পের ন্যায়। একঝৰন 
লোকের হৃৎ্পিগু তাহার হস্ত মুট1! করিলে যত বড় হয় প্রায় 
তত বড়। পেশী নির্মিত বাবধান দ্বার! প্রথমে হৎপিও ছুইটী 
কোটরে বিভক্ত হইয়াছে, উহাদের প্রত্যেকের মধো এক 
একটা ব্যবধান থাকায় উহার প্রত্যেকে আবার ছুই ভাগে 
বিভক্ত হইয়াছে,--হৃৎকন্দর বর্বধসমেত চারিটী ভাগে বিভৃক্ত | 
উপরের ছুইটীকে কোষ কহে, ও নিম্নের দুইটি উদ্র। 


২ বঁর-শারীর-বিধান। 


দক্ষিণ পার্থ, উপরিভাগে দক্ষিণ কোষ ও নিয়ে দক্ষিণ উদর, 
ও বামপাঁর্থেঃ উপরিভাগে বাম কোষ ও নিম্ে বাম উদর। 
লম্বা দিকে একটা প্রাচীর দ্বার ষদি একটী ঘরকে ছুইভাগে 
বিভক্ত কর যায়, এবং প্রত্যেক ভাগের মধো একটা ছাদ 
দিয়া, যদি তাহাকে একটা উপরিস্থ ও একটা নিয়স্থ ভাগে 
বিভক্ত কর! যায়ঃ তাহ হইলে ঘরটী চারি অংশে বিভক্ত হইল, 
উপরে ছুইটী ও নিম্ে ছুইটি। সেইরূপে ধিভক্ত হই! 
হৃৎপিণ্ডের উপরে ছুইটি কোষ ও নিয়ে দুইটি উদ্দর আছে। কয়টি 
শিরা ও ধমনী হৃৎপিণ্ড প্রবিষ্ট বা! তাহা হইতে নির্গত হইয়াছে, 
তাহা পরে রক্তসঞ্চালন বর্ণনার সময় বিবৃত হইবে । বক্ষো- 
গহ্বরের দুই পারব দুইটা ফুঁদ্ফুদ্‌ অবস্থিত। হৃৎপিও ছইটা 
ফুস্ফুস্রে মধ্যে থাকে । ছাগের ফুলো, যাহ! বালকের 
ক্রীড়ার জন্য ফুৎকা।র দ্ব'রা স্ফীত করে, তাহাই তাহার ফুস্ফুদ্‌। 
শ্বাননদী বিভক্ত হইয়া ফুস্ফুস্দ্বয়ের গভ্যন্তরে প্রবিষ্ট 
হইয়াছে। 

উদরের নিম প্রদেশক্িত গহ্বরকে বন্তিগহ্বর বল! যায়। 
ইহার মধো মৃত্রাশয়, অন্ত্র ও জননেন্ত্রিয় সকল অবশ্থিত করে। 
উহার পার্্ব ও পশ্চাৎ অস্থিনির্মিতঃএবং স্ম্মুথে পেশীর আবরণ । 
বণ্তি গহ্বরের সন্গুখভাগে মুত্রাশয় অবস্থিত। ইহা! একটা 
ভ্রিকোণ থলীর ন্যার, এবং প্ফীত হইলে গোলাকার হয়। 
ইহার পশ্চাতে বৃহৎ অন্ত্রের শেবভাগ অবস্থিত। স্ত্রীলোকের 
মূত্রাশয়ের পশ্চাতে জরায়ু এবং তৎ্পশ্চাতে বৃহৎ অন্ত্র। 
জরায়ুর আকুতি পিয়ারা ফলের ন্যায়, মুখবিবর হাস ও মধ্যস্থল 
বহৎ। জপ্রায়ু হইতে কিঞ্চিৎ দুরে ও উহার ছুই পার্থে হুইটা 
ভিথ্,শয় আঁছে। * 
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€ম চিত্র। 


গুই চিত্রে বক্ষ--উদর--ও বস্তি গহ্্ত প্রদর্শিত হইয়ছে। বঙ্গঃস্থল 
হইতে পঞ্জর প্রস্তুতি ও উদরের উপরিজ্ছ-পেশী সমুহ কাটিয়া ফেলিলে 


২ নর-শারীর-বিধান | 
₹ 


মধ্যে কি দেখা যায় তাহ এই চিত্রে সম্যক বুঝা! যাইবে । বক্ষ-ম্থলে 
“খ* চিহ্ধিত যন্ত্রটী হৃদয়, এবং তাহার দুই পার্থে ফুসফুস. । বক্ষঃ- 
গ্ুলের নিয়ে ও উদরের উপরিভাগে বক্ষ-উদর-বাবধায়ক গেশী দেখা 
যাইতেছে । উহার নিক্নে, উদরের মধাস্ছলে 'ন' চিহ্নিত পাকাঁশয় ॥ 
সমস্ত উদর ব্যাপিয়া “দ“ চিহ্নিত ক্ষুদ্র অস্ত্র রহিয়াছে, উহার উপরে 
খিজানের ন্যায় হইয়া “ত+ চিহ্নিত অস্ত্র আছে। মু্রপিগুদ্বয় অস্ত্রের 
পশ্চাতে, সেই জন্য তাহার! এই চিত্রে দৃষ্ট হইতেছে ন1। পাকাশয়ের 
দক্ষিণভাগে যকৃতেরও কিঞিৎ অংশ দৃষ্ট হইতেছে। “ক? চিষ্কিত 
শিরা দ্বার! রক্ত মস্তি ও উদ্বশাখা হইতে হৃৎংপিণ্ডে আইসে। যুখ ও 
চক্ষুর চতুঃপার্থে যে গোলাকার পেশী আছে, তাহাব1 চক্ষুর ও মুখের 
সঞ্চালন কার্যে সহায়তা করে । গলদেশের সম্মুখে শ্বাসনলী রহিয়াছে 
অন্ননলী ইহার পশ্চাতে, তজ্জন্য তাহা দৃষ্ট হইতেছে না। শ্বাসনলীর 
ছুই পার্থে ধঙ্মনী দেখ যাইতেছে, তাহার মন্তকে ও মুখে রক্ত বহন 
করে। 


গ্রীবা ॥। শ্রীবার উপর হইতে চর্ম তুলিয়া লইলে 
অনেকগুলি পেশী, হ্বায়ু, শিরা ও ধমনী দৃষ্ট হইবে। বক্ষঃ 
বা উদ্রের ন্যায় ইহার মধ্যে গহ্বর নাই বটে, কিন্তু ইহাতে 
হুইটা নল দৃষ্ট ছইবে। একটা শ্বাসনলী ও অপরটী অন্ননলী। 
শ্বাসনলীর পশ্চাতে অন্ননলী অবস্থিত, অন্ননলী বক্ষ-উদর- 
বাবধাপ্নক পেশী ভেদ করিয়া পাকাশক্বে প্রবিষ্ট হইয়াছে ॥ 
গ্রীবার পশ্চাতে মেরুদণ্ড আছে। 


মন্তক | ২২ খানি অশ্টি দ্বারা মস্তক বা করোটি নির্মিত 
হইয়াছে, তন্মধ্যে ৮ খানি সংযুক্ত হুইয়! কেবল মন্তক নিন্মীণ 
করিয়াছে, ও আর ১৪ থানি দ্বারা মুখমণ্ডল বিনিম্দিত। 
করোটি মেরুদণ্ডের উপর ত্ববস্থিতি করে । পূর্বোক্ত আটথানি 
অস্থি পরম্পর সংযুজু হইয়! মধ্যে একটি কোটর প্রত্তত 
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করিয়াছে, তাহাকে মন্তক-কোটর বলা যায়, ছ্ন্ধধ্যে মস্তিষ্ক 
থাকে। সুখমগলের অস্থি দ্বারা মুখগহ্বব প্রস্তত হইয়াছে, 
তন্মধো দত্ত; জিহ্বা, শ্বাস ও অন্ননলীর অগ্রভাগ দৃষ্ট হয়। 
মেরুদণ্ডের অভ্যন্তরে কশেকুক! মক্জা' নামক অ্নায়বীর 
পদ্দার্থ আছে, তাহাই ধেন স্ফীত হইয়। মন্তিঞ্ধ হইয়াছে । 
মন্তি্ষ হইতে স্বায়ু সকল উদ্ভূত হইয়া করোটার অস্থিমধ্যস্থ 
নান! ছিত্র দ্বার নির্গত হইয়া চক্ষু, কর্ণ, নানিকা ও মুখের 
অন্যান্য স্থানে গমন করিয়াছেন মুখগহ্বরের উপরিভাগ যে 
দুইটী অস্থি নির্মিত তাহাতে ও নিম্নে হন্ু নামক অস্থিতে 
দস্ত সকল প্রোথিত আছে। বাল্যাবস্থায় ২-্টা দন্ত থাকে, 
বয়োবৃদ্ধি সহকারে তাহার! পতিত হইর] যায়, এবং তাহা- 
দ্বিগের স্থানে ৩২টা দত্তের উৎপত্তি হুয়। মুখগহ্বরেব ছাদকে 
তালু কহে। মন্তকে ও মুখে সর্ধদমেত ৩৫টী পেশী আছে, 
এবং তাহাদের কতকগুলি দ্বার| চর্বণকার্ধ্য, কতকগুলি দ্বার! 
সুখতক্গি, এইর্দ্প নানাবিধ কার্য সম্পন্ন হয় 

এক্ষণে দেখা গেলঃ আমাদিগের মন্তক মেরুদণ্ডের উপর 
অবশ্থিত, এবং তাহার অভ্যন্তরে মন্তিক আছে। মুখের 
পশ্চাৎ ভাগ হইতে শ্বাননলী ও অন্ননলী গ্রীবামধ্য দিয়া 
অবতরণ করিয়া শরীরের বৃহৎ গহ্বর মধ্যে উপনীত হইয়াছে 
তথার শ্বাসনলী ফুসফুসে গিয়াছে, এবং অগ্ননলী উদ্দরে প্রবিষ্ট 
হইয়া পাকাশয় রূপে স্ফীত হইয়াছে, এবং পুনর্বার স্বর 
হইয়1 অস্ত্র পেউদর ও বস্তিগহ্বর মধ্য দিয় মলদ্বারে শেষ 
হইঞ্জাছে। এতদ্ব্যতিরিক্ত বক্ষঃগহ্বহ্থর ফুসফুস ও হ্ৃৎপিগু 
গবং উদরে যকৃত, প্রীহ! প্রভৃতি অবশ্থিতি করে। ভর্ধী ও 
অধঃশাখাক়* কোন গহ্বর নাই এবং তাহারা কেবল জাস্ট, 


২৪ _ নর-শারীর-বিধান । 


মাংস ও চর্ম ঘ্ঃর গঠিত । শরীরের সকল স্থানেই স্নায়ু ও 
ধমনী আছে। মন্তিফ ও কশেরুক] মজ্ডঞা হইতে ল্লায়ু উদ্ভুত 
হইয়াছে ? এবং হৃৎপিও্ ধমনীদ্িগের আদিস্থান। 





প্রথম পরিচ্ছেদ । 
বৃর্ভ | 


শরীরের কোন স্থান কাটিয়া গেলে শোণিত 
নির্ধত হয়, অর্থাৎ শরীরের সকল স্থানেই রক্তবাহি শিরা- 
সমূহ এত ঘন ভাবে অবস্থিত, যে, ক্চ্যগ্র দ্বারা বিদ্ধ হইলেও 
একটি না একটি হইতে রক্ত নির্গম হয়। অতএব অনুমান 
করিয়া লওয়। যাইতে পারে যে, শোণিত শরীরের অবশ্য কোন 
বিশেষ কার্য সাধন করে। রক্ত কি এবং তাহার কার্ধ্যই বা 
কি তাহা পর্যালোচনা করা এই পরিচ্ছেদের উদ্দেশা। 
অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহাযে. অবলোকন করিলে সকল বস্তকে 
বৃহৎ বলিয়া বোধ হয়, সুতরাং তাহাদের প্রকৃত গঠন, যাহা 
চক্ষুতে দেখা অস্ন্তব, তাহা তৎসাহায্যে স্পষ্ট প্রতীত 
হয়। রক্ত দেখিতে তরল ও লোহিত। ইহা জল অপেক্ষা 
গাঢ়। অথুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বার অবলোকন করিলে দেখ! 
যাইবে থে, রক্তের মধো অসংখ্য গোলাকার বালি ব৷ 
ধূলিকণার ন্যায় পদার্থ আছে। ইহাদিগকে লোহিত রক্তকণিক। 
কহে। ইহাদের বর্ণ ঈষ" পীত মিশ্রিত লোহিত। অনংখ্য 
কণিকা একত্র থাকায় ৮চরক্ের বর্ণ লোহিত বলিয়া! বোধ হয়: 
কগিক। সকল তরল ও বর্ণবিহীন জলীয় পদার্থে ভাদিভেছে । 


বত । ২৫ 


অতএব আমরা যে তরল, লোহিত শোণিত্ত দেখি, তাহার 
সমস্তট। লোহিত নছে) এবং মস্ত ভাগটী তরলও নহে,--বরণ- 
বিহীন তরল পদার্থে অসংখ্য লোহিত্ত কণিকা সকল আছে 
মাত্র। জলদাগুতে যেমন সাগুদান! ভাসে, দেইরূপ কণি কা" 
' সকল রক্তের জলীয়াংশে ভামিতেছে। 


শি, 
ক 
৮ দলিত 


রে 


৬ষ্ঠ চিত্র। 


অণুবীক্ষণ যন্ত্র বারা রপ্ত অবলোকন করিলে তন্মধো রক্ত কণিকা 
নকল যেরপ দুষ্ট হয়, এই চিত্রে তাহ প্রদর্শিত হইয়াছে । ৩ চিহ্নিত 
গোলাকার দুইটা লোহিত রক্ত কণিকা । ২ চিহ্কিত ছুইটী শ্বেত কণিকা, 
যদিও এট চিত্রে তাহার! সম্পূর্ণ গোলাকার রূপে চিত্রিত হইয়াছে, 
কিন্তু অল্পক্ষণ মাত্র তাহারা এইরূপ গোলাকার থাকে, ক্রমে তাহাদের 
আকারের পরিবর্তন হয়। অল্পক্ষণ পরে লোহিত কণিকা সকল একত্র 
হইয়া টাকার থাকের নণায় হইয়! যায়; ১ চিিিত চিত্রে তাহা প্রদর্শিত 
হইয়াছে । শ্বেত কণিকার মধ্যে গু'ড়ার ন্যায় যাহা! দৃষ্ট হইতেছে 
তাহাই আদি পদার্থ । 


লোহিত রক্ত কণিকা টাকার ন্যায় গোলাকৃতি, মধ্যস্থল 
অপেক্ষ] ধার কিঞ্চিৎ পুরু। তাহার! অতি ক্ষুদ্র, সেই জন্যই 
অণুবীক্ষণ যন্ত্রের লাহাষ্য ব্যতিরেকে তাহাদের দেখ। যায় ন|। 
ভাহাদের ব্যাস পরিমাণ প্রায় ১ ইঞ্চের ভঙঠত ভর্গি | ১ ইঞ্চ, 
বর্গ স্থানে ১০,০১০ কণিকা স্থান পাইতে শণারে। 





হ্৬ নল-শারীর-বিধান । 


শাগুদানার ন্যারঃ জল লাগিলে তাহারা! ফুলিরা উঠে। 
অণুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা! কিছুক্ষণ অবলোকন করিলে দেখ! ষায় যে, 
লোহিত কণিকা! নকল অন্পক্ষণ পৃথব পৃথক্‌ থাকিয়। ক্রমে 
একত্র হইয়া, কতকগুলি টাক উপযুণপরি রাখিলে যেরূপ হয়, 
সেইরূপ ত্তস্তাকারে সজ্জিত হয়। লোহিত কণিকার 
হিমোগ্লোবিন নামক এক পদার্থ আছে। ইহাতে লৌহ প্রাপ্ত 
হওয়া যায়; পীড়াহেতু রক্তান্পতা হইলে সুতরাং লৌহুঘটিত 
উষধ সেবন করিলে উপকার দর্শে। 

লোহিত কণিক! ব্যতিরিক্ত আর এক প্রকার কণিকা 
রক্ত মধ্যে লক্ষিত হয়। ইহাদের বর্ণ শ্বেত, মেই জন্য 
ইহাদ্দিগকে শ্বেত কণিকা বলে॥ ইহাদের আকৃতির কোন 
স্থিরত। নাই,--কখন গোলাকার, কথন বা! পরিবর্তিত হইয়! 
নান! প্রকার আকৃতি ধারণ করে। উপক্রমণিকায় আমিব। 
নামক যে ক্ষুদ্রজীবের বিবরণ বল! হইক্লাছে তাহার ন্যায় শ্বেত- 
কণিক। নকল নিজ আকার পরিবর্তন করিতে সক্ষম । 

এক একটি শ্বেত কণিকাকে এক একটী আমিবা বলিলেও 
বলা যাইতে পারে। লোহিত কণিকার সহিত তুলনায় 
ইহাদের সংখ্যা বড় অল্প: চারিশত লোছিত কণিকার সহিত 
একটী শ্বেত কণিক। দৃষ্ট হয়ঃ পীড়াবিশেষে শ্বেত কণিকার 
সংখা বৃদ্ধি পায়। লোহিত কণিকার অপেক্ষা ইহ্ার৷ বৃহৎ 
ইহাদের ব্যাস পরিমাণ প্রায় এক ইঞ্চের হন ভাগ । শ্বেত 
কণিকা হইতেই লোহিত কণিকার উৎপত্তি হয়। 

শ্বেত ও লোহিত কণিকা'বাযতীত রজে নান! প্রকার খনিজ 
পদার্থ আছে। ছাগ বাঁ কোন জন্তর রক্ত শরীর হইতে 
নির্খত হইয়। অর্পক্ষণ পরে জমাট বাঁধিয়া যায়, ইহা! সকলেই 


রজত । খপ 


দেখিয়াছেন। মনুযোর তরল রক্তও শরীর «হইতে নির্গত 
হইলে কিছুক্ষণ পরে সেইরূপ জমাট বাঁধিয়া যাক, এবং তাহাকে 
রক্তসংযমন বল! যাইতে পারে । কোন ধমনী কাটিয়। তাহ। 
হইতে কতকট! রক্ত একটী কাচপাত্রে লইলে তাহার স্বাভাবিক 
ত্রলত। অল্পক্ষণ থাকিয়। ক্রমে তাহ! গাঢ় হয় এবং অবশেষে 
চাপ বাধিয়া যান়। কিছুক্ষণ পরে এই কাচপাত্রস্থ রক্তু- 
মনের উপর একপ্রকার ঈষৎ পীতবর্ণ, নির্মল, তরল 
পদার্থ দেখা! যার; ক্রমে তাহা অধিক হইয়। রক্তনংযমনের 
চতুর্দিক বেষ্টন করে, অর্থাৎ রক্ত চাপটি যেন নেই ম্বচ্ছ তরল 
পদ্দার্থে ভামিতে থাকে । এই তরল পদ্ার্থকে রক্তরম বল! 
যার । রক্ত নির্গত হইলে তাহাতে জালের ন্যায় সুত্র দেখ! 
যায়, তাহাই রক্তকণিকার মহিত মিলিত হইয়া রক্তদংযমন 
প্রস্তুত করে । নিক্ললিখিত তালিকাটি এক্ষণে স্পষ্ট বোধগম্য 
হইবে । 


রক্ত 
টি | 
ৃ | 
বণববিহীন তরলাংশ কণিক! 
ঈ্ৎ পীতবণ মার 
স্বচ্ছ তরলাংশ স্তর রক্তনংঘমন 


যে জালবৎ স্ত্রের উল্লেখ কর। হুইল, দেহাভ্যন্তরস্থ রক্তে 
তাহ! নাই, কিন্তু দেহ হইতে নির্গত হইলে রক্তে তাহ। উৎপন্ন 
হয় এবং কণিকার সহিত মিলিত হইয়া তরল শোণিত জমাট 
করে। কোন স্থান কাটিয়া গেলে, অপ্পক্ষণ পরেই গক্তনির্গম 
বন্ধ হয়, তাহার তাৎপধ্য এই যে, যে ধমনীর ছিত্র দিক ভ্তক্ত 


১৬৪ নর-শারীর-বিধান। 


নির্গত হইতেছিল তাহার দ্বারে পূর্বোক্ত জালবৎ স্থাত্র ও তাহ! 
হুইতে রক্তসংযমন উৎপন্ন হইয়। ছিদ্রে রুদ্ধ করে । শরীর মধ্যে 
রক্ত জমাট হয় নাঁ। বাহিরে আপিলেই যে কেন জমাট 
প্রস্তুত হয় তাহার কাঁরণ অদ্যাবধি নিশ্চয়র্ূপে স্থিরীকৃত হয় 
নাই; যেষেকারণে রত তরল অবস্থায় থাকে শরীর মধ্যে 
তাহ থাকায় রক্তের তরলত1 রক্ষিত হয়। পীড়া বিশেষে 
শরীরাভ্যন্তরেও রক্তমংযমন উপস্থিত হয়। নারীদিগের 
অপেক্ষা! পুরুষের রক্তে অধিক লোহিত কণিক1 লক্ষিত হয়| 
নারী গর্ভবতী হইলে লোহিত কণিকার জখখ্যার হাস হইয। 
শ্বেত কণিকার সংখ্যা বৃদ্ধি পার । যদি কোন কারণে অধিক 
রক্তস্র/ব হয়, তাহা! হইলে রক্তকণিকার হাম হয় এবং বড় তৃষ্ণ। 
উপস্থিত হয়; তাহার কারণ এই বে, তন্তুর জলীদ্বাংশ শোষিত 
হইয়া রক্তের সহিত নির্গত হইর। যায়। বিস্যচিকা। বা 
বহুমৃত্ব রোগে তন্ত হইতে জলীয়াংশ নির্গত হইয়া এইরূপ 
তৃঞ্চ1 উপস্থিত হয়। ধমনী ও শিরার রক্তে অনেক গ্রভেদ 
লক্ষিত হয়, শ্বানক্রিয় বর্নকালে তাহা বিশেবর্ূপে আলোচিত 
হইবে। 
রক্কের দ্বারা শরীরশ্থ সকল তন্তর পুষ্টি সাধিত হয়। যেমন 
জল প্রণালী দ্বার! ক্ষেত্রস্থ ধান্য পরিপুষ্ট হর, তদ্ধপ রক্তবাহি 
শিরা লযূহ দ্বার! সমস্ত শরীর পরিপোধিত হয়। কি পেশী 
কি মণ্তিক্ষ, কি ফুস্ফুসও কি যক্ৎ সকলেরই আহার্ধ্য দ্রব্য 
রক্ত হইতে প্রাপ্ত, রক্ত না থাকিলে সকলেই নিঙজকার্ধা সম্পন্ন 
করিতে অক্ষম হয়। রক্ত যে কেবল তাহাদ্দের আহার 
যোগাইতেছে তাহ! ললহে, তাহাদের যাহা নিশ্রয়োজনীয় ৰা 
যাহা! তাহাদের মধ্যে থাকিলে তাহাদের ক্ষতি হয়, তাহা নিজ 
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স্কন্ে বহন করিয়! বহির্নিগমন করাইতেছেখ রক্ত একটী 
বৃহৎ বাঁজারের ন্যায়, বথার আমাদের শরীরের যাবতীয় তস্ত 
নিজ নিজ প্রয়োজনীয় দ্রব্য ক্রম করিয়া লইতেছে এবং 
নিপ্রযর়োজনীর বস্ত নকল বিক্রয় করিতেছে । রক্ত ন। থাকিলে 
সেই বাজার বর্থা হয়, ক্রয় বিক্রয়ও বন্ধ হয়, এবং শরীরস্থ 
তস্ত ও যন্ত্র নকল প্রয়োজনীয় বস্তর অভাবে ও অপার পদার্থের 
আতিশয্ মৃতপ্রায় হয়। রক্ত দ্বারা শরীরের উষ্ণতা রক্ষিত 
হয়। সমন্ত শরীরে প্রায় ৬ দের রক্ত আছে। 

যে রক্ত শরীরের পক্ষে এন প্রয়োজনীয় তাহা কি উপায়ে 
উহার সর্ধস্থানে সঞ্চালিত হর পর পরিচ্ছেদে বিবৃত হইবে। 


দ্বিতীর পরিচ্ছেদ। 
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যদি দেহতত্ব ও শাবীর বিধান শাকের চর্চা বহুকাল 
হইতে আরম্ভ হইয়াছে, তথাপি তিনশত* বৎসর পুর্বে শরীর- 
তত্ববিদবেব! রক্তদঞ্চালন ক্রিয়ার খিষয়ে সম্পূর্ণ অদ্ত ছিলেন । 
যেবিশ্বাস চলিয়া আপিতেছে তাহা সত কফি মিথা সন্দেহ 
করিয়া মে বিষয়ের অন্থসন্ধান করিতে পুর্বকালের পণ্ডিতের! 
বড় চেষ্টা করিতেন না। সেই জন্য শারীরতত্তবের খই 
প্রধান ও অতিগ্রয়োজনীর নত্য* বহুকালাবধি অন্ধকারাচ্ছন্্ 
*ছিল, অবশেষে ইংলগুদেশীর ম্বিধাঠ হার্ভি বহু পবিশ্রমের 
পর ১৬১৪ খুঃঅব্বে রক্তমগ্চালন ক্রিয়ার আবিফার ক্ররেন। 
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কিন্ত হারভির ত্বন্ম হইধার শত শত বৎসর পূর্বে হিন্দু শারীর- 
তত্ববিৎ দিগের নিকট ইহ নৃতন ছিল ন1। হিন্দু পঙ্ডিতদিগের 
জ্ঞাত সকল শান্ত্রের নায়, 'শারীর বিধান শাস্ত্র ও বিনা চর্চায় 
তমাচ্ছন্ন হইয়! গিয়াছে । সপ্তদশ শতাব্দিতে যে সত্য আবিষ্কৃত 
হইয়া! পাশ্চাত্য পঞ্ডিতমগ্ুলীকে চমত্কুত করিয়াছে, শত শত 
বৎসর পুর্বে তাহ! জ্ঞাত থাকা কি নামান্য জ্ঞানোৎকর্ষ ও 
উন্নতির পরিচয় ? 

বক্ষঃগহ্বরন্থ্ যন্ত্দ্বয়--ভ্বংপিও ও ফুস্ফুম্--উভয়েই সর্বদ] 
একবার সঙ্কুচিত ও পরক্ষণেই প্রসারিত হউতেছে। হৃৎপিণ্ডের 
সঙ্কোচন ও প্রসারণের খারা রক্তসঞ্চালন ক্রিয়৷ সম্পন্ন হয়, 
এবং ফুস্ফুসের সক্ষোচন ও প্রসারণে শ্বাসক্রিয়া সম্পূন্ন হয়। 
এই পরিচ্ছেদে রক্তসঞ্চালন্‌ ক্রিয়া পর্যালোচনা করিয়! পর 
পরিচ্ছেদে শ্বাসকার্ধয বর্ণনা করা যাইবে । 

স্বৎপিগ্ড হইতে রক্ত নির্গত হুইয়। ধমনী দ্বারা শরীরের 
সর্বত্র ভ্রনণ করতঃ শির! দ্বারা পুনরায় হৃৎপিণ্ডে আসিয়া 
উপস্থিত হয়, ইহাকেই রক্তসঞ্চালন ক্রিয়া বলে। পৃথিবী 
গোলাকার, তজ্জন্য একস্থানহুইতে যাত্রা করিয়। লাবিকেরা 
সমস্ত পৃথিবী পরিভ্রমণ,করত্ঃ আবার সেই স্থানেই উপস্থিত 
হয়, সেইরূপ রক্ত একস্থান হইতে নির্গত হুইয়! সমস্ত শরীর 
পরিভ্রমণ করতঃ আবার সেই স্থানেই আগমন করে,তজ্জন্য রক্ত- 
সঞ্চালনকে রক্তের বৃত্তাকারে ভ্রমণ বলা যাইতে পারে। 
সমগ্ত শরীর পরিভ্রমণ করতঃ রক্ত দুষিত হইয়! বৃহৎ শিরা 
দ্বারা! হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণ কোষে আদিয়া উপস্থিত হয়, তথা! 
হইতে মেই্রক্ত দক্ষিণ *উদরে আইলে । দক্ষিণ উদর হইতে« 
ফুস্ফুত্রীক্স ধমনী দ্বারা, তাহ! ফুসফুসে গমন করে এরং তথাক়্ 
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দূষিত রক্ত শোধিত হইয়! বিশুদ্ধ হয় |, ফুসফুম, হইতে 
ফুদফুসীয় ণির। দ্বারা! সেই রক্ত হৃৎপিণ্ডের বামকোষে আইসে, 
বামকোষ হইতে বাম উদরে, এবং তথা হইতে বুহৎ ধমনী 
দারা পুনর্ধার শরীরের সর্ধন্র প্রেরিত হর। . বৃহৎ ধমনী 
হইতে অপেক্ষাকৃত সক্ষম ধমনী; তাহা হইতে স্ব্মতর টকৈশিক 
'ধমনী, তথা হইতে শিরার, শিরা দ্বারা পুনরায় পেই রক্ত 
জ্ৎপিণ্ডের বামকোষে বাইয়া উপস্থিত হয়। কৈশিক ধমনী ও 
শির! জালের ন্যায় হইয়] পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়াছে । 
অতএব দেখ! গেল যে, ভ্বংপিণ্ডের দক্ষিণ কোষ হইতে 
যাত্র। করিয়। যে দিক দিয়! হউক না কেন রক্ত পুনরায় দক্ষিণ 
কোষে আসিয়। উপস্থিত হয়, এবং ক্রমান্বয়ে নিয় লিখিত 
পথ দিয়! গমন করে,্দক্ষিণ কোষ, দক্ষিণ উদর, ফুনফুসীয় 
ধমনী, ফুলফুস, মধ্যস্থ কৈশিক ধমনী, ফুদফুপীয় শিরা, বাম- 
কোষ, বাম উদর, বৃহৎ ধমনী, অন্যান্য ধমনী, কৈশিক ধমনী, 
শিরা, 'ও বৃহৎ শিরা । 
রক্ত যে হৃংপিণ্ের দক্ষিণ পার্খ হইতে বাম পার্থ্েই যাইবে, 
ও ধমনী হইতে শিরাতেই যাইবে তাহার কাঁরণ কি? ইাঁর 
বিপরীত পথ অবলম্বন করা.কি অসম্ভব? হ। দক্ষিণ কোষ ও 
দক্ষিণ উদরের মধ্ো যে ছিদ্র আছে তাহা দ্বারা দক্ষিণ কোষস্থ 
রক্ত দক্ষিণ উদরে যায়, কিন্ত দক্ষিণ উদরে বাইর তাহ! 
পুনরায় দক্ষিণ কোষে আসিতে পারে না। উহাদের মধ্যে 
বিশ্লিনিশ্মিত একটা আচ্ছাদ বা কপাট আছে, তাহার নিরাশ 
কৌশল এইরূপ ষে, দক্ষিণ কোষ হইতে রক্ত দক্ষিণ উদরে 
যাইবার সমত্ব তাহা খোলা! থাকে, কত্ত দক্ষিণ উদর রক্তপূর্ণ 
হইলে সেই দ্বার রুদ্ধ হইয়া, দক্ষিণ উদর হুইভে বামকোষে রক্ত 
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প্রত্যাবর্তনের আর সম্ভাবনা নাই। দক্ষিণ উদর হইতে 
ফুস্ফুসীয় ধমনীতে প্রবেশ করিয়া! তথ! হইতে রক্ত পুনরায় 
ঈক্ষিণ উদ্রে আমিতে পারে না ১ কারণ উহাদের মধ্যেও প্রবূপ 
কপাট থাকায় রক্ত প্রত্যাবর্তন করিতে পারে না। বামকোষ 
ও বাম উদ্রের মধ্যে এবং বাম উদর ও বৃহত্ধমনখার মধ্যে ৪ 
শ্ররূপ কপাট আছে। হৃৎপিণ্ডের মধ্যে যেরূপ কপাট দৃষ্ট 
হইল, শিরামধ্যেও মেইরূপ কপট আছে, তাহাদের নির্মাণ 
কৌশল এইরূপ যে,রক্ত শির! হইতে হ্ৃৎপিগ্াভিমুখে অনায়াসে 
যাইতে পারে, কিন্তু বিপবধীত পথাবলম্বী হইলেই এই কপাট 
সমূহ তাহাদের গতি রোধ করে। বেঙাচির লেজ অণুবীক্ষণ 
যন্ত্র দ্বাৰা অবলোকন কারলে দেখ! যার যে, ধমনী ও শির। 
মধ্য দরিয়া রক্ত অতি দ্রুতবেগে প্রবাহিত হইতেছে । বেগাচির 
লেজের আবরণ অতি স্বচ্ছ তজ্জখা আমাদের দৃষ্টি তাহা ভেদ 
কারর। রক্তসঞ্চালন' দেখিতে সমর্থ হয়। যদি আমাদের 
শরীরের আবরণ তদ্রপ স্বঙ্ছ হইভ তাহা হইলে অগুখীক্ষন 
যন্ত্রের সাহায্যে অবছুলাক্কন করিলে আমাদের শরীরেও রক্ত" 
প্রবাহ এ রূপ দৃষ্ট হইত |" একটা ধননী কটটিয়া গেলে তাহা 
হইতে রক্তআ্রোত নির্গত হইতে থাকে, এবং তাহা বন্ধ করিবার 
জন্য ধমনীর যে মুখটির সহিত হৃৎ্পিখ্ের যোগ আছে তাঁহ। 
বাধিতে হয়, কারণ প্র রক্তহ্ংপিণড হইতে এ ধমনীতে 
আমিতেছে; কিন্তু একটী শির! কাটিয়া গেলে উহার বিপরীত 
সুখটী বন্ধ করিতে হর, কারণ শিরায় রক্ত ধমনীর বিপরীত 
গতিতে প্রবাহিত হইতেছে,। এতদ্বার প্রমাণিত হইতেছে ষে, 
রক্ত হৃৎপিশু হইতে ধম্লীতে,এবং তথা হইতে কৈশিক ধনীর 
ধার! শিরার যায়, এবং তন্বারা আবার হৃৎপিণ্ড উপৃস্থিত হয়। 
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৭ম চিত্র । 


এই চিত্রটি বুঝিতে পারিলে রক্তসঞ্চালন ক্রিয়া অনেকটা হাদয়ঙ্গম 
হুইবে। মনে কর, উপরিষ্ছ ক চিহ্নিত যন্ত্রটি হৃৎপিণ্ড । উহাতে 
১, ২, ৩, ৪, চিন্তিত চারিটী অংশ দেখ যাইড়েছে, ৩ দক্ষিণ কোষ, 
& দক্ষিণ উদর, ১ বামকোষ ও ২ বাম উদর । সমজ্ত শরীর পরিভ্রমণ 
করত: দুষিত রক্ত প্রথমে ও চিহ্নিত দক্ষিণ কোষে আসিল। তীরের 


৩৪ নর-শারীব-বিধান। 


গতি যেরূপ চিঞ্সিত হইয়াছে, তদ্দঘভিমুখে রক্ত যাইতেছে । দক্ষিণ 
কোষ হইতে ফুস্ফুসীয় ধমনী দ্বারা দূষিত রক্ত পুনর্ধার তীরাভিমুখে 
গমন করতঃ খ চিহ্নিত ফুসফুমে গণন করে? খ হইতে রস্ত শোধিতত 
হইয়1, ১ চিহ্িত বাম কোষে পরে ২ চিন্তিত উদর প্রবিষ্ট হইল এবং 
তথা হইতে পুনর্ধীর তীরাঁভিমুখে গমন করিয়। শরীরে সঞ্চারিত হইল। 
পাকাশয়ে ও ষন্ত্রমধ্যে বিচরণ করিয়। বে রক্ত দূষিত হইল যকৃৎমধো 
তাহ। গমন করে ;গ চিহ্নিত স্ছানে তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে । শরীরের 
অন্য নর্ধস্থানে বিচরণ করিয়া দুষিত হউয়া রক্ত শিরামধো প্রবিষ্ট হয়, 
ঘ চিহ্রিত স্থানে তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে । এক্ষণে দেখা গেল যে, 
রক্ত ফুসফুসে,ষকৃতে এবং শরীরের অন্যান্য স্থানে ধমনী হইতে 
শিরামধ্যে গমন করে। ধমনী ও শ্রিগা সকল উভয়েই শৃঙ্গ 
হইয়। কিবূপে পরস্পরের সহিত মংযুক্ত হয় তাহারও অনুরূপ এই 
চিত্রে প্রদর্শিত হইযাছে। [চিত্রে বিশুদ্ধ রক্তের পথ শ্বেত রাখা! 
হইয়াছে । 
কোন্‌ পথ অবলম্বন করিয়া রক্ত যাতায়াত করে তাভা 
আমর! অবগত হুইলাম। এক্ষণে দেখা বাউক, রক্তআোতের 


প্রবাহ কি উপায়ে রক্ষিত হয়, অর্থাৎ রক্ত কেন চলে । 


হৃৎপিগু যে মাংস নির্দিত তাহ! পূর্বে বল! হইয়াছে, এই 
মাংস নিন্মিত জৎপিঃণ্ডর সন্কচিত হইবার ক্ষমতা আছে। 
একটী রবারের ফীপা গোলায় ষদি একটী ছিদ্র থাকে, এবং 
যদ্দি তাহাকে জলপরিপুর্ণ করা যায় তাহ হইলে দেই গোলা 
টিপিয়া ধরিলে তাহা! সদুচিত হয় এবং সেই ছিদ্র দ্বারা জল 
নির্গত হয়, নেইরূপ ভ্ৃৎপিশু সঙ্ক,চিত হুইলে তন্সধ্াস্থ রক্কু 
ধষনীতে বহির্গত হয়। তক্ষিণ ও বাম কোষ একত্র সঞ্চচিত 
হয়, তাঁহার অল্পক্ষণ পরে দক্ষিণ ও বাম উদার একসঙ্গে সঙ্ক চি 
হয়, তাহার পরপ্সয্ক্ষণের জন্য বিশ্রাম উপস্থিত হয় ; পুনব্ধার 


রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়গি। ৩৫ 


কোবস্বয়ের সঙ্কোচন, পরক্ষণেই উদরদ্ধয়ের সক্কোচন, এইরূপ 
সতত চলিতেছে । বৃহৎ শিরা দ্বারা আনীত রক্তে পুর্ণ দক্ষিণ 
কোষ সঙ্কচিত হইলে তত্রস্ছ রক্ত দক্ষিণ উদরে গিয়া 
উপস্থিত হয়। অপর দ্বিকে ঠিক এই সময়ে বাম কোষ ও 
সঙ্কুচিত হুইফ্বাছে, তজ্জন্া, ফুসফুসীয় শিরা দ্বারা তথায় যে 
রক্ত আনীত হইয়াছে, তাহা বাম উদরে গিয়া উপস্থিত হয়। 
যখন কোষদ্বয়ের সঙ্কোচন শেষ হইল; এবং বাম ও দক্ষিণ 
উদর এইরূপে রক্ত পরিপূর্ণ হইল, তখন তাহারা আবার 
নঙ্কৃচিত হইতে মারস্ত হইল, সুতরাং দক্ষিণ উদরের রক্ত 
ফুনফুসীয় ধমনী দ্বার] ফুস্ফুসে যাইল, এবং বাম উদরের রক্ত 
বৃহৎ ধমনী দ্বারা শরীরের অন্যানা সর্নত্র গিয়া উপশ্হিত 
হইল। কোষদ্বয়ের সক্কোচনে উদর দ্বব রক্তপূর্ণ হয়, এবং 
উদ্নর দ্বয়ের সঙ্কোচনে ফুন্ফুন্‌ এবং শরীরের সকল স্থান রক্ত 
প্রাপ্ত হয়। কোষ দ্বয়ের দঙ্কোচন শেষ হইয়া যেষন তাহার! 
খালি হইল, অমনি আবার শির! দ্বার তথায় রক্ত যাইতে 
'্আরভ্তভ করিল; মেইরূপ উদ্দর দ্বয়ের সক্কোচন শেষ ন। হইতে 
হইতে কোষ দ্বয় হইতে পুনর্ধার তথার রক্ত যাইতে আরম্ত 
হইল। হৃৎপিগুস্থ কোট বসযুহের এই *সঙ্কোচন ও শ্রলারণ 
আমাদের শরীরে সকল সময়ই চলিতেছে । ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব 
হইতে মরণ পর্যন্ত হৃৎপিণ্ড আমাদের অজ্ঞাতসারে নিজ কার্যে 
বান্ত। হৃৎপিণ্ডে স্াযু থাকায় উহার কার্ধা সুনিয়মে চলিতেছে । 
তন্ন বা অন্য কোন প্রকার মানসিক চাঞ্চলো হৃৎপিণ্ডের কার্য 
স্থগিত হয়, তাহার অর্থ এই যে, মাস্তিদ্ক হইতে স্গাু যাইয়! 
হৃংপিখ্ডের কার্য্ের উপর কর্তৃত্ব করিতেছে॥ ভদ্ব বা জন্য ক]রণ 
জনিত মণ্তিত্ষুির বিকৃতি হইতে হৃৎপিণডেরও কার্যের বিকৃতি 


৬ গর-শারীর-বিধান। 


জন্মায় । হৃত্পিত্ডের ন্যায় ধমনীনকলও লাঁষুর অধীন । ম্াযু 
বার ধমনীস্থ পেশীর সঙ্কোচন ও প্রদারণ উপস্থিত হই'র।, 
ধমনীর ছিদ্রের হাঁস বা! বৃদ্ধি হয়। ভত় প্রযুক্ত মুখমণ্ডল বিবর্ণ 
হইল] যায়) এবং ক্রোধ হইলে তাহা রন্তবর্ণ হয় ; ইহার 
কারণ এই ধে, ভয়কালীন মুখমগুলস্থ ধমনীসমূহথের পেশী 
সন্ধ,চিত হয় এবং তাহাদের ছিদ্রের হাস হইয়। মুখমণ্ডলের 
রক্তার্পত1 উপস্থিত হয়। ক্রোধকালীন তথায় রক্তাতিশয় হয়। 
এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হুইতে পারে ষে; হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া 
রক্তনঞ্চালনের কি সহায়ত] করে মনে কর রক্তপরিপূৃর্ণ 
দক্ষিণ উদর সম্কুচিত হইল; দক্ষিণ কোষ ও উদর মধ্যস্থ দ্বার 
দ্বিয়। সেই রক্ত দক্ষিণ কোষে যাইতে পারিত, কিন্তু তথায় 
কপাট থাকায় মে পথ বন্ধ রহিয়াছে, স্থৃতরাং ফুস্ফুদীয় 
ধমনীর পথ উন্মক্ত পাইয়! রক্ত তথায় যাইতে উদাত হইল। 
কিন্তু ফুন্ফুসীয় ধমনীতে ও ফুলফুসে ত রক্ত রহিয়াছে, তবে 
এ নূতন রক্ত যায় কোথার € পূর্ব্বে বল হইয়াছে যে, ধমনী 
স্থিতিস্থাপক সুত্র ও পেশী বিনির্মিত; সুতরাং তাহা রব!রের ন্যায় 
স্থিতিস্তাপক। তাহাতে ধত অধিক রক্ত যাইতে থাকে 
তত তাহার পরিধি, বর্ধিত হয়। দক্ষিণ উদরের সঙ্কোচন 
শেষ হইলে, উহার এবং ফুস.ফুমীয় ধমনীর মধ্যবর্তী ঘারের 
কপাট পড়িয়া] গেল, রক্ত আর ফিরিয়া আদিতে পারে ন1। 
ফু ফুসীয় ধমনীতে সহঞ্ষে যত রক্ত স্থান পাইতে পারে তাহার 
অধিক গিয়াছে, হৃতরাং তাহার পরিধি বর্ধিত হইয়াছে । 
রবারের নূল টানিলে বাড়ে, ছাড়িয়। দিলে আবার পূর্বতন 
প্রাপ্ত হয়, সেইক্মপ.ফুম ফুনীয় ধমর্নীর যে অংশটি অধিক রঞ্চে 
প্রীত হইয়াছে তাহা স্বাভাবিক আকারে প্রত্যাবর্তন করিতে 


রক্ত সঞ্চালন কিয়? ঙ্দ 


চেষ্টা করে, হুতরাং তম্মধাস্থ রক্ত, যে দিকে কোন প্রতি, 
বন্ধক নাই, সেই দিকে কিঞ্চিৎ অগ্রমর হয়। এইব্পে 
ক্রমশঃ অগ্রদর হইয়া রক্ত 'কৈশিক ধমনীতে গিয়া] উপস্থিত 
হয়, ক্রমে তাহা হইতে শিরায় গমন করে। বাম উদ্দর 
*হইতে বৃহৎ ধমনীতে যে রক্ত প্রেরিত হয় ত'হাঁও এইবপে 
ধমনীসমূহের স্থিতিস্থাপকতা। গুণে ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া! 
শরীরের সর্বত্র প্রেরিত হয়। 





৮ম চিত্র। 


এই চিঞ্ছে কৈশিক ধমনী কি রূপ তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। 

পেশী বা কোন তস্তমধো যাইয়া ১ চিত ধঙনী এইরাপ জালের ন্যায় 

বিভক্ত হইয়াছে এবং এ স্থল হইতে শিরা আরম্ভ হইয়াছে । ২ চিহ্কিত 

জালের ন্যায় ধমনী এবং ৩ চিন্তিত শির। | 

হৃৎপিণ্ডের সন্কোচনে ধমনীতে যে রক্ত প্রক্ষিপ্ত হয়, ভাহ! 
বার! ধমনী মধাস্থ সমস্ত রক্তে একটা তরঙ্গ বা বেগ উপস্থিত হয়। 
এই বেগ ধমনীকে কিঞ্চিৎ বর্ধিতায়তন বা স্ফীত করে। ধমনীর 
উপর অঙ্গুলি সংস্পর্শনে এই ন্ফীতি ঘন্ভূত হয়। ইহা! হইতেই 
চিকিৎসকের নাড়ীজ্ঞান লাভ করের্ট। ন্ৃৎপিগের সষ্ক্রো" 
চনের অব্যবহিত পরেই শরীরের তাবৎ ধমনীতে, তাহাদের 


৩৮ ম্র-শারীর-বিধান । 


স্থিতিস্থাপকত1 গুণেঃএই বেগ সঞ্চালিত হয়।নুতরাং হবংপিঞ্চের 
অতি নগ্নিকটস্থ ধমনী দুরস্থ ধমনী অপেক্ষ1! কিঞ্চিৎ পূর্বে স্ফীত 
হয়। নাড়ীহংপিখ্ডের উপর নির্ভর করে, শুতরাং নাড়ীর 
অবস্থা দ্বার হৃংপিগ্ডের কার্যের অবস্থাও উপলব্ধি হয়। 
হৃংপিণ্ডের কার্যের অস্বাভাবিক দ্রতত্ব বা ক্ষীণতা হইলে 
নাঁড়ীও ভ্রুত বা ক্ষীণ হয্ব। মণিবন্ধের উপর যে ধমনী আছে, 
নাঁড়ীজ্ঞানের জন্য চিকিৎসকেরা সচরাচর তাহাই পরীক্ষা 
করেন, কারণ তাহ] পরীক্ষ! করিবার অনেক সুবিধা আছে ও 
অন্য স্থানের ধমনীতে যে নাড়ীজ্ঞান লাভ হয় না তাহ। 
নহে । নান। অবস্থায়) হৃৎপিগের জার্ষোের তারতম্য অন্তমারে 
নাড়ীর অবস্থারও তারতম্য উপস্থিত হয়। বাল্যকাল হইতে 
বক্ষোপ্রাপ্থির সহিত নাড়ীষ্পন্দনের সংখ্যার হাস হয়, ক্রমে 
অতি বৃদ্ধাবস্থায় আবার তাহার বৃদ্ধি হয়। 
এক মিনিটে সদাজাত শিশুর ১৪* বার নাঁড়ী স্পন্দন হয়। 


৮ » এক বৎসর হইতে ১৪ বদর অবধি ১৩৭ হইতে ৮* 
&5 ৯$ সপ যৌবনে ৭৬ ০০ 
৮ 55 বৃদ্ধা বন্ছায় ৬৬ স্পপ 


চ$ 5৪ অতিবৃদ্ধাবস্থায় ৬ মস 


' উপবেশপাবস্থায় নাড়ীর সংধা। শরনাবশ্থাপেক্ষা অধিক | 
পরিশ্রমের পর নাড়ীর সংখা! বৃদ্ধি লাভ করে। 
মানসিক উত্তেজনা, শোক, ক্রোধ অতিশয় আনন্দ প্রসতি 
কারণে নাড়ীর চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়॥ রোগীর গৃহে প্রবেশ মাত্র 
তাহার নাঁড়ী পরীক্ষা কর! বিধেয় নহে, কারণ চিকিৎসকের 
উপস্থিতিতে ঘোগ্গীর মনে যে একটু চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়, 
ডাছ। নাড়ীর প্রর্কত অবস্থা পরিবর্তিত করে।, কিছুক্ষণ 


রক্ত সম্থণলন ক্রিয়া & ৩৯ 


ভাহাঁর সহিত ক্থোপকথনানস্কর তাহার মনশ্চাঞ্চলা দূর করিয়। 
পরে নাড়ী পরীক্ষা! কর। কর্তব্য । আহারের পর) এবং রাত 
অপেক্ষা প্রাত:কালে নাড়ী চঞ্চল হর । পুরুষের নাড়ী অপেক্ষা 
নারীর নাড়ী চঞ্চল। 

বক্ষঃস্থলে হস্ত প্রদান করিলে যে স্ফীতি অনুভূত হয়, বক্ষ 
প্রাীরে হৃৎপিণ্ডের আঘাতিই তান্বার কারণ । বক্ষঃস্থলের উপর 
কর্ণ প্রদান করিলে দুইটী শব শুন! যায়। প্লপ্‌ ডপ্‌ ৮ এই শব্দ 
ছু্টটী উচ্চারণ দ্বারা পী শব্দদ্বয়ের অনুকরণ কর) যাইতে পারে ॥ 
হৎপিও মধ্যন্থ কপাট লকলের স্পন্দনে এই শব্দ উৎপন হয়। 

এই পরিচ্ছেদে অবগত হওয়া গেল যে, হৃৎপিণ্ডের সঙ্কো- 
চনে রক্ত ধমনী দ্বারা শরীরের সর্ধত্র প্রেরিত হইয়1, শিরা 
দ্বার। পুনরায় হৃৎপিণ্ডে উপন্থিত হইতেছে এবং পথিমধ্যে 
নিজ উদ্দেশ্য সাধিত করিতেছে। এই মুহূর্তে যে রক্ত 
মন্তিষ্ষে ছিল মুহূর্ত পরেই হুয়ত তাহা যকৃত ব। পদান্গুপিতে 
গমন করিয়াছে । নগরস্থ জলপ্রণালীর সহিত রক্তসঞ্চালন 
ক্রিয়ার সৌসাদৃশ্য আছে। নলের দ্বার! নগরের সর্ব জল 
যাইবার উপায় আছে। যে কলের বেগে জল চালিত 
হইতেছে তাহা হুৎপিপ্ডের অনুরূপ (, জল সঞ্চালনের নল 
লৌহের না হইয়! রবারের হইলে, ধমনীর 'গ্রক্কত অনুন্ধপ 
হইতে পারিত। ব্যবহৃত হইয়া যে জল দ'ধিত হইল পয়ঃ- 
গ্রণালী (ড্েনে্গ) দ্বারা তাহা নির্গত হইয়া যাইতেছে । 
মনে কর যদ্দি এই ডেনের জল'কোঁন উপায়ে পরিশুদ্ধ হইয়া 
আবার দেই কলে গিয়া গৌদ্বিত এবং তথ! হইতে পুনবা্ম 
চালিত হইত, তাহা হইলে ডেনকে শিরার সহিত তুলনা 
করিতে গ্রারা যাইত । 


$০ দরুশারীর-বিধান। 


ভ্রাম্যমাণ এবং সর্বশরীর পোষণকারী রক্ত কি উপাকে 
পুষ্ট হইতেছে ? বাু এবং আহার ছার । বায়ু কি প্রকারে 
রক্তকে পুষ্ট বা শোধিত করে পর পরিচ্ছেদে,তাহা। দেখা যাইৰে । 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ । 
শ্বাস-ক্রিয় | 


রক্ত কি পদার্থ এবং তাহা কি উপায়ে শরীর মধ্যে 
সঞ্চালিত হয় তাহা অবগত হওয়। গিয়াছে । এক্ষণে দেখা 
সাউক কি উপায়ে দূষিত রক্ত পুনর্ধবার বিশুদ্ধ হয়। তত্ত- 
সমূহ রক্ত হইতে অল্নজান বাম্প গ্রহণ করিয়া তাহার পরিবর্তে 
দ্বাক্পঅঙ্গার বাম্প প্রদান করে, সুতরাং তন্তমধো প্রবাহিত 
হইলে রক্তে অধিক পরিমাণে দ্ধযক্পঅঙ্গার বাম্প সংগৃহীত হয় 
এবং অগ্লজান বাস্পের হাস হয্ব অর্থাৎ রক্ত দূষিত হয় ॥। ফে 
উপায়ে এই দ্বাক্নঅঙ্গার বাম্পের আধিক্য নষ্ট হুইয়। পুনরায় 
অশ্লজানের ন্যুনতার পুরণ হয় তাহাকেই শ্বাস-ক্রিয়। কছে। 
মুখাত্যন্তরের পশ্চাৎ্ভাগ হইতে ছুইটী ছিদ্র নিয়ে অবতরণ 
করিয়াছে, তাহার মধ্যে একটি দ্বারা! শ্বাসকাধ্য সম্পন্ন হয়; 
সেই শ্বাসনলীর ছিদ্রের মুখে একটা আচ্ছাদন আছে, আহারের 
সময় ইছ! দ্বারা শ্বাসনলীর মুখ আবরিত হয় ? তজ্জন্য খাদত্রব্য 

শ্বাসনলী মধ্যে প্রবিষ্ট না হইয়! অন্লনলীতেই প্রবিষ্ট হয়। 
পশ্চাৎ্নাসারম্ধ এই, ছিত্রদ্বারে অবস্থিত, সুতরাং শ্বাসছিত্রে 


শ্বাসংক্রিয়া | ৪১ 


কোন বস্ত গমন করিতে হইলে মুখরন্ধ, বা নাসারন্ধ, উভয়ের 
দ্বারাই গমন করিতে পারে । শ্বাসপথের অগ্রভাগের আয়তন 
উহার অন্যান্য স্থাঁনাপেক্ষ। বৃহৎ। উহ! ৫থানি উপাস্টি নির্ট্িত। 
এই স্থানে কণ-স্বরের উৎপত্তি; দ্বরোৎপত্তি বর্ণনা]! কালীন 
উহার বিশেষ বিবরণ দেওয়া যাইবে । মুখের পশ্চা্ভাগ হইতে 
আরম্ত হইয়] শ্বানলী গ্রীবামধ্য দিয় বক্ষোগহ্বরে অবতরণ 
করিয়াছে । গলদেশের সন্মুথেই হস্ত প্রদান করিলে স্বাসনলী 
অনুভব কর! যায়। কোন পীড়াবশতঃ শ্বারোধ হইলে 
অস্ত্রচিকিৎসকেরা1 গলদেশশ্ খ্বাসনলীতে ছিদ্র করিয়! দিয়! 
থাকেন, মেই ছিদ্র দ্বারা শ্বাসকার্ধ্য সম্পন্ন হয়। উপাস্ছি 
নির্মিত অগ্রতাগকে ক কহে, ততৎ্পরবস্তা অংশটিকে গলনলী 
বা শ্বাসনলী বলা যায়। গলনলী ৪ বা ৪1” ইঞ্চ লম্বা । 
ইহা অনৈচ্ছিক পেশী ও ১৬।২০ খানি অস্তররীয়ের ন্যায় আকার 
বিশিষ্ই উপান্ছি বিনির্শিত। গলনলী বক্ষোমধ্যে অবতরণ 
করিয়া ছুইভাগে বিভক্ত হইয়া এক একটা এক পার্থর ফুদ্ফুসে 
গমন করিয়াছে । ইহাদ্দিগকে বাষুনলী বল! যাইতে পারে। 
ফুস্ফুসাভিমুখগামী বাযুনলী প্রথমে ছুই ভাগে, পরে চারিভাগে, 
ক্রমে আটভাগে এইরূপ অসংখ্য প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া 
ফুস্ফুস্‌ মধ্যে অবন্থিতি করিতেছে। ফুস্ফুস্‌ মধাস্থ বাযুনলী 
লকল বিভক্ত হইয়! যেমন ছোট হইতেছে, তেমনি তাহাদের 
গঠন উপাশ্ছির ন1 হইয়া কেবল পেশী বিনিম্মিত হইতেছে । 
গলনলীর পরিধি প্রায় এক ইঞ্চ১ উহা! বিভক্ত হওতঃ 
বায়ুনলী হইন্বা ক্রমে আরও বিভক্ত, হওতঃ যখন ফুস্ফুলে 
গিল্লাছে তখন তাহাদের পরিধি এক ইঞ্ের চল্লিশ ভাগের এক 
ভাগ হইয়৷ গ্রিয়াছে। ক্ষুত্র ক্ষুন্্র বায়ুনলীনকল বিভক্ত হই 


৪২ নর-শারীর-বিধান। 


ক্রমে ফনেল্‌ বা ফ'ঁদেলের ন্যায় আকারবিশিষ্ট হইয়াছে, এবং 
অবশেষে কিঞ্চিৎ স্ফীত হইয়া! ক্ষুত্র ক্ষুদ্র কোষে শেষ হইয়াছে, 
এই কোষগুলিকে বায়ুকোঁষ কহে। বাুকোষের আবরণ 
কেবল স্থিতিস্থাপক বিলি নিশ্বমিত) ছুতরাং তাহা! অতিশয় 
কুপ্চিত হইলে বাযুকোষে বায়ু প্রবেশ করিতে পারে না এবং 
তক্সিবন্ধন শ্বাসরোধ হুয়। যক্মাকাশ রোগে এই জন্য স্বীদরোধ 
উপস্থিত হয়। এই ঝিশ্লিষে সকল কোষ নির্শিত তাহাদের 
অসংখ্য কষুন্ত্র ত্র কেশের ন্যায় পক্ষ আছে; তাহারা অনবরত 
নড়িতেছে, তজ্জন্য কফ ৬ ধূলীকণ। বা অন্য কোন পদার্থ বায়ু- 
কোষ হুইতে সহজে নির্গত হুইয়। যায়। ২য় চিত্রের ত চিহ্িত 
কোষ নকলের অগ্রভাগে যে শুত্রের নায় অঙ্কিত হইয়াছে, 
এই সকল পক্ষ তদ্রপ । উহাদের অনবরত স্পন্দিত হওয়া! প্রযুক্ত 
ফে' তরঙ্গ উৎপন্ন হয়, তাহ1 কফাদিকে নির্গত করিয়। দেয়। 
ফুস্ফুস্‌ শ্বাসকার্ধ্ের প্রধান যন্ত্র। ইহারা দুইটা । হৃৎপিগুকে 
মধ্যস্থলে রাখিয়া! বক্ষগহ্বরকে পূর্ণ করিয়া ফুম্ফুস্‌ অবস্থিতি 
করিতেছে। ছাগল কাটিলে বক্ষাত্যন্তরে ফুস্ফুস দৃষ্ট হয়, এবং 
বালকের! ক্রীড়ার্থ প্রায়ই তাহা লইয়া, ফুস্ফুসে যে গলনলী 
গিয়াছে তাহাতে ফুৎকার গ্রদ্দান করে; সেই ফুৎপ্রেরিত 
বায়ু বাযুনলী দ্বার! বাযুকোষমধ্ো প্রবিষ্ট হইয়া! ফুন্ফুস্‌কে স্ফীত 
করে। ফুস্ফুস্‌ অসংখ্য বারুকোষ দ্বার! গঠিত, এবং তাহাদের 
মধ্যবর্তী স্থান সমূহে শিরা,কৈশিক ধমনী, শ্লায়ু এবং স্থিতিম্থাপক 
তস্ত অবন্থিতি করে। ছুইটী বাযুকোষের মধ্যবর্তী স্থানে কৈশিক 
ধমনী আছে । 'কৈশিক ধমনীর ভিতর যে রক্ত আছে তাহার ছুই 
পার্থেই খাযুকোষ-মধাতবর্তী বায়ু আছেঃ উভয়ের মধ্যে বাহু: 
কোষের ও কৈথিক ধমনীর বিল্লি মার ব্যবধান। এই ন্ছলে 
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পদ্দার্থবিদ্যার একটী নিয়ম বুঝিতে হইবে। উভয়ে মিশ্রিত 
হুইতে সক্ষম, এমন ছুইটী তরল পদার্থ, যেমন ছুগ্ধ ও জল, 
অথব] ছুইটী বাষ্প, যেমন অক্জান ও জলজান, উপবু্পরি 
ছুইটী পাত্রে রাখিয়া; এ পদার্থদ্বয়ের মধ্যে যদি কেবল একটা 
ঝিল্লি ব৷ চর্দের ব্যবধান রাখা যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে 
যে, উপর পাত্রস্থ দুগ্ধ নি পাত্রস্থ জলের সহিত এবং নিম্ন 
পাত্রস্থ জল উপর পাত্রস্থ ছুপ্ধের সহিত মিশ্রিত হইতেছে। 
এই অন্তর্বাহ ও বহির্ধাহ প্রবাহ চর্মের অতি ক্ষ ছিদ্র 
সকল ভেদ করিয়া গমনাগমন করিতেছে । তৈল ও জল 
এইরূপে মিশ্রিত হইতে সক্ষম নহে, কারণ তৈল জলে 
অমিশ্রনীয় । পদার্থাবদ্যার এই নিয়মটা থাটিবার তুন্ার উপাক়্ 
ফুস্ফুনে রহিয়াছে। কৈশিক ধমনীর অভ্যন্তরে রক্ত রহিয়াছে 
ও বাযুকোধের মধ্যে বায়ু রহিয়াছে, মধ্যে ব্যবধান কেবল 
ছুইটী সক্ষম বিশ্লিঃ তবে কেননা রক্তের বাম্পীয় উপকরণ 
বায়তে আনিয়া! উপস্থিত হইবে, এবং বায়ু রক্তমধ্যে প্রবি 
হুইবে ? নালিক। বা মুখের দ্বার! কতকট। বাধু আকর্ষণ করিয়। 
ফুস্ফুসে প্রেরণ করাকে ' প্রশ্বাস কহে, তাছার অব্যবহিত 
পরে কতকট? বাষু সেই পথ দিয় নির্গত,হয় তাহাকে নিশ্বাস 
কছে। তৎপরে অতি অল্পক্ষণ বিশ্রাম। পুনর্কার নিশ্বাস, 
প্রশ্বাস, বিশ্রাম; এই সমন্তটি লইয়া একটী সম্পূর্ণ শ্বাসকাধ্য । 
এক্ষণে দেখ! যাউক কি উপায়ে এই শ্বাসকার্ধা সিস্ভ হয়। 
বক্ষোগহ্বরের পশ্চাৎ ভাগে মেরুদণ্ড, উভয় পার্খে ১২ খানি 
করিয়। পঞ্জরাশ্থি, সম্মথে এক খ্যনি বক্ষান্থি ও তলদেশে 
গবক্ষঃ-উদর-ব্যবধায়ক পেশী আছে। গঞ্জর সকল* এক দিকে 
মেকদ্ডের সহিত সংযুক্ধ ও অধিষ্কাংশ অপর দিকে বঙ্গণুন্থির 
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শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া অবশেষে বহুসংখ্যক বায়ুকোহে শেষ 
হইয়াছে। ফুসফুস,যে বায়ুকোষ নিন্দিত তাহ1 এই চিত্রে স্পষ্ট 
প্রতীতি হইতেছে বায়ুকোষের চতুঃপার্খে যে কৈশিক ধমনী আছে 
তাহ চিত্রে প্রদর্শিত হয় নাই। 


লহিত সংযুক্ত । ছুইটী পঞ্জরের মধ্যবস্তাঁ স্থানে পেশী আছে, 
ইহাঁর1 ছুই প্রকার। ইহার! একটা পঞ্জর হইতে উখিত হইয়! 
ঠিক তাহার নিয়স্থ পঞ্জরে উপস্থিত হইয়াছে । ইহাদের 
মধ্যে কতকগুলি বাহ্যদেশ হইতে ভিতর দিকে গিয়াছে, 
এবং কতকগুলি তাহার বিপরীত গতি অবলম্বন করিয়াছে । 
এই বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক গত্যন্থুসারে ইহাদের বাহ্যিক 
ও শাভ্যন্তরিক পেশী আখ্য। দেওয়া হইয়াছে । ৰক্ষোগহ্বর 
সম্পূর্ণরূপে রুদ্ধ, এবং তন্মধ্যে ফুস্ফুস, অবস্থিতি করে। ছুইটা 
ফুস্ফুন, ছুইটী ঝিল্লি বারা আবৃত । শীত কালে রাত্রিতে 
কেহ কেহ একপ্রকার টুপি বাবহার করেন, তাহার ছুই 
পুরু আবরণই মন্তকের বাহিরে থাকে । ফুদক্কুসের উপরিস্থ 
ঝিল্লিও তন্রপ, তাহার ছুই পুরু আবরণ আছে, এবং 
উভয়েই ফুলফুসের বহির্ভাগে থাকে । সুস্থাবস্থায় এই দুই 
আবরণ পৃথক. হইতে পারে না, ফুন.ফুস্চ তজ্জন্য স্ফীত থাকে । 
বক্ষোগহ্বরে ছিদ্র করিয়া! দিলে, এ ছুই আবরণ পৃথক, হয় 
এবং ফুস্ফুস, কুঞ্চিত হইয়া যায়। 

কতকগুলি পেশীর সঙ্কেচনে বক্ষোগঙ্বর স্ফীত হয় এবং 
তজ্জন্য তাহার আয়তন বৃদ্ধি হইলে উহার আভ্যত্তরিক 
বায়ুর চাঁপ বহির্দেশস্থ বায়ুর চপ অপেক্ষা ল্যান হয়। 
'শাননলী দ্বার বাসু প্রবিষ্ট হইয়! এই ন্যুনত1, পূরণ করে। 
ইহ! হইতেই প্রশ্বাসের উৎপত্তি। ষে সকল পেশী সন্ধচিত 
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হইয়া বক্ষোগন্রের আয়তন বৃহৎ করিয়াছিল, তাহার! 
পরক্ষণেই স্বাভাবিক অবস্থ! পুনঃ প্রাপ্ত হইলে বক্ষোগহবরেরও 
আয়তন স্বাভাবিক হর। বক্ষঃ প্রাচীর ও ফুস্ফুপ্‌ স্থিতি- 
স্থাপক, তজ্জন। স্ফীত বক্ষ€্থলের স্বাভাবিক অবস্থায় প্রত্যাবর্তন 
কার্যে ইহারাও সহায়তা করে। কখন বা বক্ষোগহ্ব 
স্বাভাবিক অবশ্থপেক্ষা ছোট হইয়া যায়। ফলতঃ প্রশ্বাস 
কালের ঠিক বিপরীত অবস্থা আনীত হয়, বাহিবের বায়ুর 
চাপ অপেক্ষা ফুন্ফপাতান্তরীয় বায়ুর চাপ অধিক হইয়! 
পড়ে, সুতরাং যাহাতে অভান্তরস্থ ও বহিঃম্ছ বায়ুর চাপ সমান 
হয় তজ্জন। ফুদ্ফুস্‌ হইতে কতকটা বু নির্গত হুইয় যায়। 
ইহাই নিশ্বামেব কারণ। পুর্বে যেবাছ্যিক ও আন্যান্তরিক 
পেশীর উল্লেখ কর! হইয়াছে তাহাদিগের এবং বক্ষঃ-উদর- 
বাবধায়ক পেশীর দ্বারা বক্ষে'গহ্বরের প্রসারণ ও সক্কোচন 
সম্পাদিত হয় । এন্সটা গৃহে বাধু সঞ্চারণ করিতে হইলে যেমন 
একটা জানাল। খুলিয়! রাখিলেই চলে, নেই জানাল দ্বার 
বিশুদ্ধ বায়ু গৃহে প্রবিষ্ট হঈয়া, তদভান্তরে যে দূষিত বায়ু আছে 
তাহার সহিত মিশ্রিত হইযসা সম্ত গৃহের বারুকে বিশুদ্ধ করেঃ 
সেইক্বপ,নিশ্বীসের পর.ষে বাযুকোষ সকল বাঘুবিহীন হয় তাহ! 
নহে, ফুস্ফুদের বায়ুকোষে কতকট! বায়ু সর্বদ[ই রহিয়াছে, 
নূন বায়ু যাইয়া! তাহার সহিত মিলিত হইয়া বায়ুকো যাল্যস্ত- 
রীয় সমস্ত বাধুকে বিশুদ্ধ করে। 

বায়ুকোষের ভিতর বায়ু আছে, এবং তাহার চতুঃপার্খবস্থ 
কৈশিক ধমনীতে রক্ত আছে; পদার্থবিদ্যার অন্তর্র্বাহ ও 
বহির্ধাহ নিমানুসারে বায়বীয় পদার্থ রক্তে গমন করিতে ' 
পারৈদ'এবং রক্ষের কোন কোন বাশ্প বাযুতেও গমন: কণ্তিতে 
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পারে। এক্ষণে দেখ! যাউক বাঘ্ুতে ও রক্তে এবম্ট্রকারে কি 
কি পরিবর্তন সাধিত হয় । 

রক্তমধ্যশ্ছিত যে সকল দ্রব্য শরীরস্থ তস্তর পুষ্টির জন্য 
আবশাক, শরীরে প্রবাহিত হওয়াতে তাহা! রক্ত হইতে বাহির 
ভুইয়া গিয়াছে ; তন্মধ্যে অজ্জান বারুই প্রধান। অস্্রজান 
বাষ্প শরীরম্ম তাবৎ তন্তর পুট্টির জন্য অবশ্য আবশ্যকীয় ॥ 
যেমন একটা দ্বীপকে প্রজ্ঞলিত রাখিতে বায়ুব আবশ্যক, 
সেইরূপ জীবন প্রদীপকে প্রজ্জলিত রাখিতেও বায়ুর আবশাক। 
একটী জীবকে নির্বাত স্থানে রাখিলে অন্ন সময়ের মধ্োই 
তাহার মৃত্যু হয়। কারণ শরীরের সকল কাধ্যের জন্য 
যে অন্ন্গান আবশ্যক তাহা প্রাপ্ত না হইয়।, তৎসমুহ 
স্থগিত হুইয় যায় । শবীরের পুষ্টির জন্য আহার আবশ্যক, 
কিন্ত আহার না করিয়া জীব কিছু দ্বিন জীবিত থাকিতে 
পারে; অন্নজান এত অধিক প্রয়োজনীয় যে তাহার অভাষে 
জীব ক্ষণমাত্রের অধিক জীবিত থাকিতে পারে না। পেশী 
সকল অগ্লজান অভাবে নিজকাধ্যে অপটু হয়, হৃৎপিও ও 
অনানা যন্ত্র সকল নিক্রকার্যে অক্ষম হয় হুতরাং জীবনের 
সকল ক্রিয়া! গুলি স্থগিত হুইয়। তাহার পর্ধযুবসান হয়। 

নিঙ্গ কাধ্যে ব্যবহারের জন্য, অন্যান্য পুষ্টিকর আহারের 
নায় অন্নজান চেষ্ট1 দ্বারা আমাদের অন্বেষণ করিতে হয় ন1। 
এই অগ্নজান কোথ। হইতে আইনে,আর কি প্রকারেই বা তাহ! 
শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া নিজকার্ধ্য সম্পন্ন করে? সর্বত্র ষে বাধু 
রহিয়াছে তাহাতে কি কি পদার্থ আছে? রসায়ন বিদ্যায় 
স্বাহায্যে আমরা অবগত হুইগাছি ঘে অন্যান্য সামান্য কতক- 
গুগ্ি পদ্বর্থ ব্যতীত বায়ুর প্রধান উপাদান--শতক্সর! 


৪৮ নর-শারীর-বিধান। 


অয়জান ২১ ভাগ ও ষবক্ষারজান ৭৯ ভাগ; অগ্লজাঁন অপেক্ষা 
যবক্ষারজানের ভাগ অধিক। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে 
যে, অল্লক্ান ত আমাদেয় জীবন ধারণের জন্য আবশ্যক, কিন্ত 
বায়ুতে যে এত যবক্ষারজান আছে তাহার আবশ্যকত1 কি? 
বায়ুতে ঘে ষবক্ষারজান আছে যদিও তাহ! আমাদের শরীরের 
কোন উপকারে আইসে না তথাপি ইহ! না থাকিলে আমাদের 
শ্বাসকার্ধ্য সম্পন্ন হয় না, কারণ কেবল অজ্লজান বায়ু 
আমর গ্রহণ করিতে পারি না, অন্য কোন পদার্থ তাঁহার 
লহিত সন্মিলিত করিয়া তানার শক্তির হাস কর! আবশ্যক, 
যবক্ষারজান সেই কার্য সম্পাদিত করে। 

বায়ুতে যে অগ্লজান আছে তাহ! প্রশ্বাস দ্বারা ফুসফুসে 
প্রেরিত হুইয়। তাহার অসংখ্য বাযুকোষে গিয়৷ উপস্থিত হয়, 
তথায় এমন উপায় রহিয়াছে যাহাতে বায়ুর উপাদানের সহিত 
রক্তের উপাদানের বিনিময় চলিতে পারে। বায়ু হইতে 
অন্নজান রক্তে গমন করে । রক্তের লোহিত কগণিক1 অগ্জান 
শোষণ করিয়া! লয়। রুকু শরীর মধ্যে প্রবাহিত হইয়1 দূষিত 
হয়, অর্থাৎ তাহাতে দ্বাম়্ অঙ্গার বাম্পের পরিমাণ অধিক হয়। 
এই দূষিত রক্ত ফুসফুসে আনিয়া উপস্থিত হইলেই তাহ? 
হইতে দ্বান্ন অঙ্গার বাম্প ব্বায়ুতে. চলিয়া! যায়; বায়ুতে 
দ্বপ্নঅঙ্গার বাম্পের ভাগ অধিক হইয়া! তাহা নিশ্বাস- 
রূপে নির্খত হইয়। বার; এবং রক্তে অন্নজানের ভাগ অধিক 
হইয়া তাহা] নিজ কার্য্ক্ষেত্রে চলিয়া যায়। অল্পজান 
বায়ু নকল তত্তরই আবশ্যক।: পেশী প্রভৃতি তন্তসমূহ 
রক্ত হইতে অমঙ্গান, ৰাশ্প লইয়া, তাহার স্থানে দ্বাক্ 
'ঙ্গার নাম্প প্রদ্দানকরিল ১ সুতরাং রক্ত দুয়িত হইল । এই 


হ্বাসজিয়া। ৯ 


দুষিত রক্ত ফুসফুসে আসিয়া পুনর্বার বায়ু হইতে অশ্লজান লইয়া 
এবং শাহাঁতে দ্বাক্ অঙ্গার বাষ্প প্রদান করিয়া! শোধিত হইল । 
শোধিত রক্ত শরীরের সকল স্থানে প্রেরিত হইল । এইরূপ 
রক্তের শোধন প্রক্রিয়া নিয়তই চলিতেছে । 

ধমনী হইতে কৈশিক ধমনী মধ্য দিয়া রক্ত যখন শিরান্ব 
উপস্থিত হয় তখন রক্তে অক্লজানের ভাগের হাস হইয়া দ্ধ 
অঙ্গার বাশ্পের আপ্বিক্য হইয়াছে । অগম্নজান কোথায় যাইল এবং 
দ্বায়অঙ্গাব বাম্পই বা কোথা হইতে আসিল? কৈশিক ধমনী 
ভইতে অয্নজান নির্গত হইয়। পেশী মধ্যে যায় এবং পেশী হইতে 
দ্বায্মঙ্গার বাম্প রক্তে উপস্থিত হয়। শ্বাসকার্ষ্যের দ্ব'ব। বাযুদ্ব 
অন্রজানেব ভাগ হাস এবং দ্বাক্পঅঙ্গার বাম্পের ভাগ বৃদ্ধি 
পায়। বায়তে দ্বাক্অঙ্গার বাম্পের পরিমাণ অতি অল্প; ১০০০৯ 
ভাগে ৪ ভাগ মাত্র। নিশ্বাসের দ্বারা পরিত্যক্ত বায়তে শত" 
করা ১৬ ভাগ অন্দান, ৭৯ ভাগ যবক্ষারজান ও ৫ ভাগ 
দ্বাক্নঅঙ্গার বাম্প আছে । উহাতে স্বল্প পচনশীল পদ্দার্থ থাকে, 
দেই জন্য উহা স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত অপকারী। শ্বাস 
কার্ধোর দ্বারা রক্তেও অনেক পরিবর্তন হয়ঃ অশ্লজানের 
ভাগ বুদ্ধি পায় এবং দ্যক্পঅক্ষার বাম্পের ভাগের হাস হয়। 
ধমনীতে বিশুদ্ধ রক্ত ও শিরায় দূবিত রক্ত প্রবাহিত হয়। 
শিরাঁর দুষিত রক্ত শ্বাসকাধ্যের দ্বারা পরিশোধিত হইরা ধম- 
নীতে প্রেরিত হয়, সুতরাং শিরা ও ধমনীর রক্ত মধ্যে কি প্রভেদ 
অবগত হইলেন শ্বাসক্রিক়্া! দ্বারা রক্তের কি পরিবর্তন হয়, তাহাও 
অবগত হওয়া ধাইবেক । ধমনীর রক্ত্লোহিত,শিরার রক্ত বেগু- 
শিয়া । দ্বযয়অগ্গার বাম্পের ভাগ শিরর রক্তে অধিক, তাহাই 
বোধ হয় এই বর্ণ পরিবর্তনের কারণ ঠ এই বাশ্পের দ্বারা রঞ্ক্কর 

৪ 


্ নর শারীব-বিধান | 


লোহিত কণিকা'সকলের আকার পরিবর্তিত হয় এবং তজ্জন্য 
বর্ণেরও পরিবর্তন হয়। ধমনীর রক্তে দ্যন্পঅঙ্গার বাপ যোগ 
করিলে তাহ! বেগুনিয়। হইয়া বায়, অম্নজ্গান যোগ করিলে পুন- 
ব্বার সেই বেগুনিয়৷ রক্ত লোহিত হুয় ।ধমনীর রক্ত শিরার রক্ত 
অপেক্ষা শীঘ্র জমাট বাঁধে । শরীরস্থ একটি ধমনীর রক্ত অন্তান্ত 
ধমনীর রক্তের ন্যায় লোহিত নহে। উহার নাম ফুন্ফুলীয় ধমনী; 
উহাতে যে রক্ত আছে তাহা শিরার রক্তের ন্যায় বে গুনিয়া | ফুদ্‌- 
ফুসীয় শিরার রক্ত ধনীর রক্তের ন্যায় লোহিত, এবং তাহাতে 
দ্বযক্পঅঙ্গার বাশ্পের ভাগ অপেক্ষ1! অযলজানের ভাগ অধিক! তাহার 
অর্থ এই যে, ফুস্ফুসীয় ধমনীর দ্বারা দূষিত রক্ত ফুস্ফুসে যাইয়া, 
তথায় শোধিত হইয়া ফুস্ফুদীয় শির! দ্বারা হৃৎপিণ্ডে উপস্থিত হয় । 

একজন যুবার সচরাচর এক মিনিট, কাল মধ্যে ১৪ হইতে 
১৮ বার শ্বাসকাঁধ্য হয় । প্রতোক প্রশ্বাসের দ্বারা আমর। প্রায় ৩০ 
ঘনইঞ্চ, বায়ু গ্রহণ করি, এবং এই পরিমাণ বা কিছু অল্প বায়ু 
নিশ্বাস দ্বার! পরিতাণগ করি । অতএব সমস্ত দিনরাত্রি ব! 
২৪ ঘণ্টায় ৬৮৬০০ ঘন্বইঞ্চ, বায়ু আমাঁদের ফুসফুসে প্রেরিত 
এবং তথা হইতে নির্গত হয়। প্রত্যেক ঘণ্টায় আমরা ১৫৮৪ 
ঘনইঞ্চ অগ্লজান গ্রহণ, ও ১৩৪৬ ঘনইঞ্চ দ্বাক্ঙ্গার বায়ু পরি- 
ত্যাগ করি। বালকেরা যুব অপেক্ষা অধিক বার শ্বাস গ্রহণ 
করে। পরিশ্রম ও আহারের পর শ্বীসকার্ধ্য কিঞ্চিৎ দ্রুত হয়। 
দিবাভাগে দ্বযয়অঙ্গার বাষ্প অধিক পরিমাণে পরিত্যক্ত হয়, 
এবং রাত্রিকালে ষে পরিমাণে দ্ব্যক্অঙ্গীর বাষ্প পরিত্যক্ত হয়, 
তাহা! অপেক্ষা অনেক অধিক অল্লজান গৃহীত হয়। দিবসের 
পরিশ্রমের পর যে শ্রাণি বোধ হয় প্রয়োজনমত, অন্নজান বাস্পেন 
অভাবই তাহার কারণ । | 


খান-ক্রিয়া ১ 


চিকিৎসকের] যে যন্ত্র ষ্রেথস্কোপ) দ্বারা ফুদ্ফসের অবস্থা 
পরীক্ষা করেন তাহার সাহায্যে আমরা নিশ্বাস প্রশ্থাসের শব 
শ্রবণ করিতে পারি; মুখ বন্ধ করিয়া] ওষ্ঠে ওষ্ঠে একত্র করতঃ 
ফুকার দিলে যে রূপে শব উৎপন্ন হয়, সেই রূপ বায়ু দ্বার! 
বাঁযুকোষে শব্দ উত্পাদিত ভ্য়। 

কাশি শ্বাসের রূপান্তর মাত্র। প্রথমে কতকটা বায়ু প্রশ্বাস 
দ্বারা গৃহীত হইয়া তাহা ক্রমে ক্রমে নির্গত হইয়া হঠাৎ এক- 
বারে বাহির হওয়াতে কাশির উৎপত্তি হয়। সেই কূপ দীর্ঘ- 
নিশ্বাস, জন্তভন (হাইতোল। ১ ভশচি নকলই শ্বাসের রূপাস্তব 
মাত্র। ক্রোধ, জলমজ্জ্ন অথবা নির্বাত স্থানে বাস প্রভৃন্টি 
কারণে জীবন নষ্ট হয়, তাহার কারণ এই যে, তাহাতে প্রাণী 
অন্নজান বাম্প প্রাপ্ত হয় না, এবং শরীরস্থ তাবৎ তত্ততে দ্ধযয় 
অঙ্গার বাষ্প অধিক পরিমাঁণে সঞ্চিত হয়, তজ্জন্য সমত্ত জীবন- 
কার্ধা বন্ধ হইয়! যাঁয়। 

যদিও ইচ্চ! করিলে আমর! অল্পক্ষণ শ্বাব-ক্রিয়া বন্ধ করিতে 
পারি, অথব! তাহ! কমাইতে বা বাড়াইতে পারি, তথাপি আমা- 
দের ইচ্ছার উপর নির্ভর না করিয়া, এমন কি নিদ্রার তেন 
শ্বাসকার্ধ্য আপনা আপনি চলিতেছে । , এই কারণে ইহাকে 
অপ্রযাঁসসিদ্ধ বলিতে হইবে। মস্তিষ্কে একটি স্থান আছে, 
তাহাকে মেডল! অব্‌ লঙ্গেটা কহে, তাহাতে আঘাত লাগিলেই 
শ্বীসকার্ধ্য বন্ধ হয়, স্থৃতরাং উহাই শ্বাসক্রিয়ার উৎপত্তিস্থল । 

কি প্রকারে ফুস্কুম্‌ মধ্যে দূষিত রক্ত শোধিত হয়, এবং 
শিরা ও ধমনীর রক্তের মধ্যে প্রভেদ,কি তাহা! অবগত হওয়া 
গেল৷ রক্তোৎপত্তির প্রধান উপায় আহবুর এবং তাহার পরিপাক 
প্রণালী প্র পরিচ্ছেদে বিবৃত হইবে। 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ । 
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কপ টে পার 


খাদা। 
যে সমস্ত ড্রাবা আহার করিরা আমর প্রাণধারণ কবি, 
যাহ! দ্বাবা আমাদের দেহের পুষ্িসাধন হয় তাহাই খাদ্য । 
আমবা প্রন্ভিদিন অন্ন ব্যঞ্জন, মৎস্য, জ্বপ্ধ, স্বৃত প্রভৃতি নানা- 
বিধ বসত আহার করি ও দেখিতে পাই বে, তন্বারা আমাদের 
ক্ষুধা নিবারিত ও শরীর বলিষ্ঠ হয়। এই সকল দ্রব্য 
আমাদের খাদ্য । ইতরাজেরা মাংন, কুটি, ডিন্ব প্রভৃতি আহাৰ 
করিয়া জীবন ধারণ করে” তজ্জন্য প্র সকল বস্তু ইংবাজদিশের 
খাদ্য! যদিও আমাদিগের ও ইংরাজদিগের খাদ্য বিভিন্ন, 
তথাপি উভরই একই উদ্দেশে ব্যবহৃত হয় ও একই উদ্দেশ্য 
সাধন করে। দেশীয় আচার ব্যবহার ও জল বাঁযুর বিভিন্নত। 
নিবন্ধন এই প্রভেদ লক্ষিত হয়। ইংলগু শীত-প্রধান দেশ, 
তথ'য় উদ্ভিদ উত্তম জন্মায় না) ভজ্জন্য মাংলাহাঁর প্রয়োজ- 
নয়; অন্মদ্দেশে নানাগ্রকার উদ্ভিদ প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয় 
ও ইচ্ছা শ্রীষ্ম-প্রধান দেশ, এবছিধ নানা কারণ বশতঃ এদেশের 
লোকের উদ্টিদই ভ্রীবনধ+রণোপবোগী প্রধান খাদ্য । ৮ 
_প্দারন শাস্ত্র দ্বারা, পদার্থ সমূহ কি প্রকারে গঠিভ, 


খারা! পুত 


অবগত হওয়া! যাঁয়। রসারনশাক্সবিদেরা অদ্যাবধি ৬৩টি কট 
ধ। মূল পদার্থ আবিষ্কার করিরাছেন । সকল দ্রব্যই এই ৬৫টির 
মো কোন না কোনটির সংষোগে উত্পন হইয়াছে । পুর্বে যে 
অন্লজান ও যবক্ষারজানের উল্লেখ কবা হইয়াছে, তাহাঁবা! জূঢ় 
পদার্থ, অর্থাৎ ভাহাদের পরম্পরের সংযোগে অন্য মিশ্র বা 
যৌগিক পদার্থ নির্মিত হইতে পারে, কিন্তু তাহারা নিজে অন্য 
কোন পদার্থের সংবোগে প্রস্তত হয় নাই । দ্যক্পঅঙ্গার বাম্প বট 
পদার্থ নহে, কারণ উহা! অস্জান ও অঙ্গার এই ছুই রূঢ় পদার্থের 
সংযোগে প্রস্তত হইয়াছে, এই জন্য দ্ৰান্পঅশ্নার বাষ্প যৌগিক 
পদার্থ । জল যদ্দিও তরল পদার্থ, তথাপি ইহ! দুইটি বাম্পীয় ্ধঢ় 
পদার্থের সংযোগে উৎপন্ন । এই ছুই বাপের নাম অম্রজান ও 
জলজাঁন 1 এইরূপে রসায়ন বিদ্যার সাহায্যে আমরা সকল বস্তুর 
উপাঁদনি নির্ধারিত করিতে সমর্থ হই । যেকোন খাদ্য আমরা 
'আভার করি না কেন তাহা! কি কি জঢ় পদার্থের সংযোগে উৎপন্ন? 
বসায়নবিদ্যা বলে তাহা অবগত হ্ইয়।, তাহাদিগকে নিক্মলিখিত 
বিভাগের মধ্যে শ্রেণীবদ্ধ করা যাইতে পারে :- 

১ম। যবক্ষারজানমিশ্রিত ঝা মাংসজাতীয় । যবক্ষারজাঁন 
ভিন্ন ইহাতে অঙ্গার, জলজান, অক্জীন, কুখন কখন গন্ধক ও 
দীপক বা ফস্ফরস্‌ পাওয়া যাঁয়। মাংস, ডি প্রভৃতি খাদ্য এই 
শ্রেণীভূজ্জ, তজ্জন্য ইহাকে মাংসজাতীয় অভিধান দেওয়! হইল । 

২য়। যবক্ষারজালবিহীন খাদ্য ছুই প্রকার । ইহারা অন্ন- 
জান, অঙ্গার ও জলজাঁন নির্ম্মিত ঃ 

ক। শ্বেতসার জাতীয়। শর্করা, এই শ্রেণীভুক্ত ৷ চাউল, 
গল্প, যব, আলু প্রভৃতি খাদ্যে শ্বেতসার নামক গদ্ার্থ পর্য্যাপ্ত 
পরিষাঁণে পাওয়া যায়, তজ্জন্ত তাহারা এই জাতী । 
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খ। চর্ষি' বা তৈল জাঁতীয়। যে সকল দ্রব্যে তৈল' 
আছে তাহার! এই শ্রেণীভৃকন্ত। 

৩য়। নানাপ্রকার খনিজ পদার্থ । 

৪র্থ। জল । 

আমরা যে কোন খাঁদা দ্রব্য আহার করি না কেন তাহা 
উপরোক্ত চারিটি শ্রেণীব মধ্যে একটি না একটির অন্তর্গত । ষে 
'কয়টি' রূঢ় পদার্থের সংযোগে এই সকল খাঁদা নির্সিভ হইয়াছে, 
মনুষ্যশরীর ও সেই কয়টি রূঢ় পদার্থের দ্বারা গঠিত, অতএব 
এ দকল খাদ্য দ্বার! যে তাহার পুষ্টিসাধন হইবে তাহাতে আর 
বিচিত্র কি? আমাদের শরীর যে কয়টি রূঢ় পদার্থে গঠিত তীহার 
মধো অঙ্গার, অক্লজান, জলঙজান ও যবক্ষারজান প্রধান, সুতরাং 
সেই শবারের দৈনিক ক্ষতি পূরণের জন্য যে খাদ্যের প্রয়োজন, 
তাহাতে এই চারিটি পদার্থ থাকা আবশ্যক । পরিশ্রমের 
পর সকলেই ক্ষীণতা অনুভব করেন, শ্রমজনিত ক্ষয় এই 
স্টীণভার কারণ, এবং তাহার অপনয়ন করিতে হইলে আহার 
আবশাক ; আহার দ্বার, খাদো যে অঙ্গার, অক্জান, ববক্ষার- 
জান, জল প্রভৃতি আছে তাহা এঁ ক্ষতিপূরণ করিতে সমর্থ হয়। 
পরিশ্রমের সময় শরীরের যবক্ষারজানের হ্রাস হয়, মৃবূ, 
ঘর্ম প্রততিতে প্রচুর পরিমাণে যৰক্ষারজান নির্গত হয়, অতএব 
এই ক্ষতি পূরণের জন্য যবক্ষারজানযুক্ত খাদ্য আবশ্যক ; 
সুতরাং কেবল ববক্ষারজানবিহীন খাদের দ্বারা আুস্থ হইয়। 
প্রাণধারণ করিতে চেষ্টা পাওয়া বুথা। ইহা! শুনিয়া অনেকে 
জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, তবে কি প্রকারে নিরামিষাশী এত 
ব্যক্তি জীবনধারণ করে? তাঁহার উত্তর এই যে, মাংসজানীয় 
খাদ্য বলিলে কেবল মাংস্কেই বুঝায় না, স্বৃত ও ছুদ্ধে ষবক্ষার- 
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জান আছে তজ্জন্য এই ছুই খাদ্য ও মাংসজাতীয়। অনেক 
উত্ভিদে এমন পদার্থ আছে যাহা যবঙ্্ারজানঘটিত স্থৃতরাং 
ংসজাতীয়। ফলতঃ উত্ভিদও অনেক সময় আমিষের ন্যায় 
কার্য করে। ময়দ। বা যবে £্লটেন নামক একপ্রকার যবক্ষাঁর- 
জানঘটিত পদার্থ আছে যাহা মাং ংসের ন্যায় উপকারক। কেবল 
যবক্ষারজানবিহীন খাদ্য যেমন জীবনরক্ষার উপযোগী নহে, 
সেইরূপ কেবল যবক্ষারজানঘটিত খাদ্যও জীবনধারণ ও দেহের 
পুর্টিসাধন কাধ্যে সম্পূর্ণ সুবিধাজনক নহে। তাহার প্রমাণ 
এই ;--বমস্ত দিনের মধ্যে নানা কারণবশতং একজন সুস্থ 
লোকের শরীর হইতে প্রায় ৪০*০ প্রেণ, অঙ্গার ও ৩০০ গ্রেণ, 
যবক্ষারজান নির্গত হয়। এই ক্ষয়টি আহারের দ্বারা পুরণ 
করিতে হইবে। যদি কেবল চাউল দ্বারা উদ্রর পূরণ করা 
যায়, তাহ! হইলে ১৫ ছটাক চাউল খাইলে ৪০০০ গ্রেণ অঙ্গার 
প্রাপ্ত হওয়া যায়, কিন্তু ১৫ ছটাঁক চাউলে সবে মাত্র ৯৪ 
গ্রেণ ষবক্ষারজান অবস্থিতি “করে ) সুতরাং বে পরিমাণ 
যবক্ষারজানের ক্ষয় হইয়াছে তাহার পুরণ না হওয়া 
শরীরের অপকার হয়। অপর, কেবল যদি মাংসাহার 
করিয়া পূর্বোক্ত ক্ষতিপূরণের চেষ্টা পাওয়া! যায়, তাহ। 
হইলে ৩ সের মাংদ আহার করিলে ৪০০০ গ্রেণ অঙ্গার 
প্রাপ্ত হওয়া যাঁয় বটে, কিন্ত তৎসঙ্গে ১৩৫০ গ্রেণ যবক্ষারজান 
শরীরে প্রেরিত হয় । আমাদের আবশ্যক সবে মাত্র ৩৫০ শ্রেণ ঃ 
এই ১০০* গ্রেণ উদ্ব,ত্ত যবক্ষারজানের পুননিগমনের জন্য শরী- 
রস্থ রস নিঃসরণকারী বন্্র সমূহকে বৃথা কষ্ট পাইতে হয়। কিন্ত 
, চাউল ও মাংস উভয়ই যদি আহারপকরা যায়, তাহা, হইলে আব- 
'শ্তরীয় অঙ্গার ও যবঙ্গারজান প্রাপ্ত হওয়! সহজ হয়। সেই জন্ত-_ 
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অথবা এইক্ূপ মিশ্র আহার ব্যবহার দ্বার আবশ্যকীয় 
অঙ্গার ও ববক্ষারজান প্রাপ্ত হইবার স্থৃবিধা হর । এইরূপ মিশ্র 
থাদ্যই জীবন রক্ষার বিশেষ উপযোগী । মাতৃছ্প্ধ পান করিয়া 
শিশু জীবিত থাকে, গোছ্প্ধ পান করিয়াও মনুষ্য অনায়াসে 
জীবন ধারণ করিতে পারে ; ইহার কারণ এই যে, নাঁরীদুগ্ধ 
ও গাতীহদ্ধ এইরূপ মিশ্র খাদ্য। ইহাতে জল, মাংসজাতীয় 
€(কেজিন), চর্ষিজাতীত্ব (মাথন), শর্করা; লবণাক্ত দ্রব্য সকলই 
অবস্থিতি করে। এইজন্ত দুগ্ধ স্বাভাবিক শরীররক্ষণোপ- 
যোপী আহার | ডিম্বও হুগ্ধের হ্যায় মিশ্র আহার। ডিম্ব- 
প্রসবকারী পক্ষী প্রভৃতির শাবকদিগের প্রাণধারণ জন্ত অও- 
লাল ও অওকুস্ম প্রয়্ঃজনীয় । মনুষ্য, পণ্ড; পক্ষী প্রত্ৃভির 
জীবন ধারণের জন্য যে খাদ্য অতি আবশ্যকীয় তাহ! যে 
মিশ্র খাদ্য, এই তালিকায় তাহা৷ প্রদর্শিত হইয়াছে ২₹-- 
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কেহ যেন এ ভ্রান্তিতে পতিত না হন, যে মাংসাহাঁর অবশ্ঠ 
প্রয়োজনীয় । মাংসাহারেই যে শরীর বলিষ্ঠ হয় এরূপ নহে। 
বেহার ও উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের লোকে মাংস আহার করে না 
তথাপি তাহারা মাংসাহারী কোন জাতি অপেক্ষা কোন অংশে 
দুর্বল বা নিস্তেজ নহে। অপর, মাংসাহারী জন্তবাই যে 
কেবল বলবান এমত নহে ; অশ্ব ও হস্তী উত্ভিদভোজী, তাহারা 
কি অন্ঠান্ত মাংসাসী পশ্ড অপেক্ষা হীনবল? অঙ্গার, জলজান, 
যবক্ষারজান, অন্রজান) লবণাক্ত দ্রবাসমূহ ও জল আমাদের 
শরীর রক্ষার জন্ত আবশ্যক ১ যে প্রকার খাদ্যই হউক ন! 
কেন, যাহ! দ্বারা এ কয় প্রকার পদার্থ শরীরের আবশ্যক মত 
প্রাপ্ত হওয়! যায়, তাঁহাই ভঙ্ষাদ্রব্যরূপে ব্যবহৃত হইবার উপ- 
যুক্ত । আমাদের দেশের সচরাচর ব্যবহৃত ভক্ষ্যদ্রব্যে নিম্নলিখিত 
পরিমাণে উপরোক্ত পদার্থ সকল প্রাপ্ত হওয়া যায় ;-- 


৪ নর-শাঙ্ীয়-হিধান । 
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পরিপাক ক্রিয়।। 
কি উপায়ে পূর্বোক্ত খাদ্য সকল আঁমাদের শরীরে প্রনিষ্ট 
হইয়া নিজ'মিজ উদ্দেশ্য সীধন করিতে সমর্থ হয়, উহাদের মধ্যে 
ন্ষি.কি পরিব্র্তন“হধ এবং কেন কোন বস্্ এই কাধে নিবুক্ক। 


পরিপাক ক্রিয়া! । ৫ 


ও কিরূপেই বা তাহারা নিজকার্ধ্য সমাধা করে, অর্থাৎ কি 
উপায়ে এই সকল খাদ্য পরিপাক হয়, এক্ষণে তাহার আলো- 
চন করা বাউক। 

মুখাত্যন্তরস্থিত দত্তের দ্বারা" আমরা চর্ধণ করি। কঠিন 
পদার্থ দন্ত দ্বারা চর্ষিত হইয়া চূর্ণ বিচরণ হইর1 যায়, এইরূপে 
চূর্ণ নাহইলে আমর! কঠিন খাদ্য গলাধঃকরণ করিতে পারিতাম 
না, ও তাহা পরিপাক হইত না । মুখের পার্খের দস্তগুলি চেপটী।, 
তাহারা চর্ধণ কার্ধোর বিশেষ উপযোগী । সন্বুখের দত্ত, কেন 
ভ্রব্য কত্তন করিবার জন্য বাটালির ন্যার নির্ম্িত। মনুষ্যের 
দন্ত পরীক্ষা করিলে দেখা! যায় যে, উহার মাংস ও উত্ভিদ উভয় 
আহার চর্বণ করিবার উপযোগী । গণুদেশস্থিত মাংসপেশী 
স্কল সম্ধচিত হইয়া চর্বণ কার্ধ্যের সহায়তা করে । জিহ্বা না 
থাকিলে আমর! উত্তমরূপ চর্বণ করিতে সমর্থ হইতাম না । 

' মুখে আহার যাইবামাত্র তথায় এক প্রকার স্বচ্ছ 
জলীয় পদার্থ নিঃশ্যত হয়, ইহাকে থুতু বা লাল! কহে। 
কর্ণের নিম্ন ভাগে একট গ্রন্থি আছে, তাহা হইতে একটি নলী 
বাহির হইয়। পার্খস্থ দস্তের নিকট আসিয়াছে । এই গ্রস্থির 
পীঁড়াবিশেৰকে কর্ণমূলের পীড়া কহে। জিহ্বার নিয়ে ও মুখেব 

ভাগে আর ছুইটি এইব্ধপ গ্রন্থি আছে। এতণ্বযতিরিক্ত যুখাভা- 
স্তরে অনেকগুলি ক্ষুন্র ক্ষুদ্র গ্রন্থি আছে । এই সকল গ্রন্থি হইন্তে 
লাল! নিঃস্যত হর, তঞ্জন্য এই লালানিঃসরণকারী গ্রন্থি সমূহকে 
লালাগ্রস্থি কহে। লালাগ্রন্থি নিঃস্ত লালা মুখ মধো আসিয়া 
থাদদোর সহিত মিলিত হয় ; মুখে খাদ্য যাইলেই আপন1 আপনি 
নিঃসরণ হয় । ক্ষুধার সময় খাদ্যদ্রব্য দর্শনেও সুখমধ্যে লাল! 
আইসে, ইহার কারণ এই যে, মস্তি হাইতে যু দ্বারা। এই প্রস্থ 


৬ নর শারখ্র- বিধান 1 


সকল উত্তেজনা প্রাপ্ত হইয়া লালা নিঃস্ছত করে। দঞ্ত দ্বার! 
চর্ষিত হইয়া এবং লালা মিশ্রিত হইয়া) কঠিন ভঙ্ষ্যদ্রব্য কোমল 
আখনের ভেলার মত হইয়া, জিহবা দ্বারা মুখের পশ্চাৎ ভাগে 
প্রেরিত ইয়। ভক্ষ্যপ্রব্যকে ভিজাইয়া নরম কর লালার একট 
মত উদ্দেশ এবং লালার সাহাম্য বাতিরেকে কঠিন খাদাড্রবা 
চালাধঃকরণ বড় সহজ নহৈ। এতদ্বাতিরিক্ঞ পরিপাক কারো 
ইহার এক বিশেষ ক্রিয়া আছে। পূর্বে, খাদ্াপ্রব্য বিভাগে 
মধ্যে শ্বেতসারজাতীয় খাদ্যের উল্লেখ করা হইয়াছে। চাঁট্রল, 
যব, আলু প্রভৃতি শ্বেতসারজাতীয় খাদ্য পরিপাকের ভার 
'লালীর উপর গ্তন্ত | শ্বেতসার লালা মিশ্রিত হইলে, এই শ্বেত- 
সার আর দে শ্বেতসার থাকে মা, রাসায়নিক ক্রিয়া দ্বার] উভ! 
শর্করা পরিবর্ভিত হয় ॥। খ্বেতসার জরবণীয় নহে শ্রবং শ্বেত- 
সার রূপে শাধষিত হইয়া দেহের পুষ্টি সাধন করিতে সমর্থ নছে। 
স্রতরাং পরিপাকের অন্পযেগী শ্বেতসারকে এমন কোন 
পদার্থে পরিবর্তিত করিতে হইবে, যাহা অনায়াসে শৌবিত 
হয়। শর্করা এই দ্বুপ একটি পদার্থ, অতএব যদি কোন 
উপারে শ্বেতসারকে শর্করায় পরিণত করা যায়, তাহা হই- 
লেই শ্বেতসার খাদ্যর্ূপে ব্যবহৃত হইবার যোগ্য । লালা এই 
কার্য সাধিত করে ; উহাতে টায়ালিন্‌ নামক এক প্রকার পদার্থ 
আছে তাহ! দ্বারা এই রাসায়নিক প্রক্রিয়া! সাধিত হয়। অত- 
এব দেখা গেল যে, শ্েতষারজাতীয় দ্রব্যাদি পরিপাকের জন্ত 
লালা আবশ্তক। আলু স্থেতসারজাঁতীয় খাদ্য, উহার পরি- 
পাকের জন্ত লালার আবশ্টাক। আলুর শ্বেতসার শর্করার 
পরিবর্তিত মা করিলে, আলু শরীরের কোন উপকারেই 
'আইসে না? ২৪ ঘন্টা্স এক জন লোকের প্রায়. ১ সের 


পরিপাক ক্্িয়! ৬১ 


লালা নিঃ্যত হয়। ৫ মাসের ন্যন বয়স্ক শিশুর লালা নিঃ 
সরণ হয় না, সেই জন্য উহ্বাদিগের শ্বেতষার জাতীয় খাদ্য যথা, 
ময়দা, আলু প্রভৃতি দেওয়া উচিত নহে । 

পূর্বে বলা হইয়াছে যে, মুখের পশ্চাঁদেশ হইতে ছুইটি 
নলী নিষ্বে অবতরণ করিয়াছে, একটি দ্বার! শ্বারকার্ধ্য 
ষম্পন হয়, আর একটি দ্বারা অন্নাদি দুখ হইতে অব্ননলীত্তে 
গমন করে। মুখেব পশ্চাতে যে স্থল হইতে এই দুই নলী 
আর্ত ভ্ইঘাছে, তথায় নাসিকাঁর পশ্চাত্রন্ধ, অবস্থিত । 
ইহা জিজ্ঞাস্য হইতে পারে গে, অন্ন শ্বাসনলী বা নাসিকী- 
রন্ধে, প্রবিষ্ট না হইরা অন্ননলীত্েই যে বাইবে তাহার 
কারণ কি? আশ্চর্য্য কৌশলের সহিত এই কা্ধ্যটি সম্পন্ন হয়। 
আহার গলাধ:কারণ কালে শ্বাসনলীর উপরিস্থ এক আচ্ছাদন 
নেতুর স্তার পতিত হইয়া তাহ।র দ্বার বন্ধ করে,এবং তাঁহার উপর 
দিয়া পিছলাইর! অন্ন অন্ননলীতেই গমন করে। অপর, তালুর 
পশ্চাদভাগস্ত কোমল তালু উদ্ধে উ্িত হুইয়া পশ্চাৎ নাঁসীবন্ধ, 
রোধ করে, স্থৃতরাঁৎ অন্ন অন্যপথে প্রবিষ্ট ন1 হইয়া নিজপথেই 
গমন করে। চৃব্বিত ও লালা-মিশ্রিত খাদ্য গলাধঃকরণ করিবার 
জন্য আমব তাহাকে মুখের পশ্ডাৎ ভাগে, লইয়া যাঁই, তাহার 
পর আমাদের আর কোন চেষ্টা পাইতে হর না, স্বাভাবিক কৌশল 
ক্রম উহা আপনি অন্ননলীতে বায়। কখন কথন কোন কারণ- 
বশতঃ খাদে;র অল্লাংশ নাসিকারন্ধ, দির নানিকায়, বা শ্বানপথ 
দিয়। শ্বাননলীতে গিয়া উপস্থিত হর । শ্বাঘপথে খাদ্য প্রবিষ্ট হও- 
যাকে “বিষম খাওয়া” বলে। অন্নবুহনলী মুখের পশ্চাৎ ভাগ 
হষ্টতে আরম্ত হইয়া, বক্ষোগহ্বর দিয়া অবতরণ করতঃ বক্ষ উদর 
ব্যবধায়ক *পশী ভেদ করিয়। পাঁকাশয়ে উপস্থিত হইয়াছে, এই 
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পথ অবলম্বন করিয়া খাদ্য পাঁকাশরে প্রক্ষিপ্ত হয়। 'ন্ননলী যে 
সমস্ত পেশীবিনির্িতি ভাঙার সঙ্কোচানে তক্ষান্রব্য ক্রমে নিক্নগাী 
হয়। এতদ্বাতিরিক্ত অন্ননলীতে পরিপাক কার্যের কোন সহায়ত! 
হস ন1। পাঁকাশয়ের আভ্যন্তরিক আবরণে শত শত ক্ষুদ্র গ্রন্থি 
আছেঃ তাহারা যেসকল কোষ নিনম্মিত) তাহা হইতে এক প্রকার 
তরল অল্প রস নিঃত্ত হয়; পাকাশয়ে খাদ্য যাইলেই তাহা 
নিংস্কত হইয়া খাদ্যের সহিত মিশ্রিত হয় । পাঁকাশযস্ত পেশীর 
সক্ষোঁচনে & রস উহার 'অভান্তরস্থ খাদ্যের সহিত উত্তমরূপে 
মিলিত হয় । পাকাশয় যে শ্কলে কষ অস্ত্রের সভিত সংযুক্ত হই- 
মাছে, তথায় মাংসপেশী থাকার সেই মুখ তাহার লঙ্কোচনে বন্ধ 
থাকে, বতক্ষণ না খাদাদ্রবোর উপর পাকাশয় নিঃস্যত রসের 
কাধ্য সম্পন্ন হইয়! তাহা ক্ষুদ্র অস্ত্রে যাইবার উপবুক্ত হর, ততক্ষণ 
সেই দ্বার বন্ধ থাকে; ক্রমে শিথিল হইয়া উন্মুক্ত হইলে খাদ্য 
ক্ষুদ্র অস্ত্রে গমন করে। 

পাঁকাশয় হইতে যে রস নিঃস্ত হয় তাহাকে পাঁকরস 
বলে। পাকরন পরিপ]ঁক কার্যে অবশ্য প্রয়োজনীয় । লাল! 
যেরূপ শ্বেতসারজাতীয় খাদ্যকে পরিপাক করে, সেই রূপ 
পাঁকরস মাংসজাতীয়,খাদ্যকে পরিপাক করে। 

স্বেতসার লালা সংঘোগে শর্করায় পরিণত হইয়া! সমীক্কৃত হয়, 
সেইরূপ মাংসজাতীয় খাদ্য পাকরস দ্বারা রূপান্তর প্রাপ্ত হইলে 
দেহপুষ্টির উপযোগী হয়। মাংসজাতীয় খাদ্যের এই রূপান্তর 
না হইলে তাহ! শোষণ করা অসম্ভব ; অতএব এই জাতীয় খাদোর 
পরিপাক জন্য পাঁকরসই এককাত্র উপাঁয়। বহুবিধ পদার্থ লালা বা 
জলে দ্রব হয না, অঙ্প পা্করসে তাহ! ভ্রব হইয়া সমীকরণোপ- 
বোগী হয়ণ খাদ্যের (সহিত পাক্করন মিশ্রিত হওয়াতে তাছ। 
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পচিতে পারে না । কিঞ্চিৎ পচা কোন দ্রব্য গুক্ষুণ না করিয়া 
যদি অন্য কোন উপায়ে রক্তের সহিত মিশ্রিত করা যায়, তাহা! 
হইলে রক্ত দুষিত হইয়া! ভয়ানক পীড়া হইবার সম্ভাবনা, কিন্তু 
তাহা পাকাশয়ে যাইয়া অবশেষে রক্তের সহিত মিলিত হইলে 
কিছুই হয় না, তাহার কারণ এই যে, পাকরল দ্বারা তাহার পচন 
ক্রিয়া বন্ধ হয় । লালাতে টায়ালিন্‌ নামক 'একটি পদার্থ থাকাতে 
যেমন লাল! নিজ কার্ধ্য করিতে সমর্থ হয়, সেইরূপ পাকরদে 
পেপসিন্‌ নামক একটি পদার্থ আছে, তাহার জনাই পাকরস এত 
উপকারী । গাভী, মেষ বা শৃকরের পাকাশয় হইতে পেপ্সিন্‌ 
প্রস্তুত করিয়া তাহা অজীর্ণ রোগে গঁধধনূপে ব্যবহৃত হয়। 
২৪ ঘণ্টায় একজন লোকের পাকাশয় হইতে ৬ সের গাকরস 
নিঃস্ছত হয়। 

উপক্রমণিকায় ক্ষুদ্র ও বৃহৎ অস্ত্রের উল্লেখ করা হই- 
য়াছে। ১৬ হস্ত পরিমাণ লম্বা অন্তর উদ্রর গহ্বরে গুটাইয়া! 
অবস্থিতি করে। ক্ষুদ্র অস্ত্রের পরিসর বৃহৎ অন্ত্রের অপেক্ষা অল্প 
এবং উহ! লম্বায় ১২ হস্ত। পুর্বে বল! হইয়াছে যে, পাকাশয়ের 
ষে স্থলে ক্ষুন্রান্ত মিলিত হইয়াছে তথাকার মাংসপেশী কুষঞ্চিত 
থাকিয়া, যতক্ষণ না পাঁকাশয়ের কার্য শে হয় ততক্ষণ খাদ্যকে 
উহ হইতে নির্গত হইতে দেয় না, তদ্রপ খাদ্য একবার স্ষু্রান্ত্ 
উপস্থিত হইলে তাহ? পাকাশয়ে প্রত্যাবর্তন করিতে পারে না । 
কষুপ্র অস্ত্র যে স্থলে বৃহৎ অন্ত্রের সহিত মিলিত হইয়াছে তথা 
একটি কপাটের ন্যায় আছে। শিরামধ্যে আচ্ছাদন থাক! প্রযুক্ত 
রক্ত যেরূপ হৃৎংপিগাভিমুখেই গমন করে, সেইরূপ: ক্ষুত্র অন্তর 
হইতে বৃহৎ অস্ত্রে যাইয়া, খাদ্য কুদ্' আস্তে প্রত্যাবর্তন করিতে 
সমর্থ হয়ন্না। 
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বর্ণনার স্থবিধার জনা ক্ষুদ্রান্ত্র তিন ভাগে বিভক্ত । প্রথম 
ভাঁগটিকে দ্বাদশান্থলে পরিমিত অন্ত্রকহে। তথায় একটি ছিদ্র 
আছে, সেই ছিদ্রটি ছঈ ভাগে বিভক্ত হইয়। ছুই দ্রিকে গিরাছে, 
একটি যরুতের সহিত সংযুক্ত অপরটি পাকাশয়ের পঞ্চাতস্থিত 
ক্লোম নামক মন্ত্র হইতে নির্গত হইয়াছে । ক্লোয় একটি গ্রন্থি 
বিশেষ, এবং উহা হইতে লালার ন্যার এক প্রকার তরল ও পরি, 
ক্ষার রস নিঃহ্ত হইয়! ক্ষুদ্র অস্ত্রে আসিরা উপস্থিত হয়, ইহাকে 
ক্লোমরস কহে। ৃ 

পাকাশরে পাকরস কুকি গরিপাঁক পাইরা খাদোর কতক 
অংশ তথায় শোবিত হইয়া রক্কেদ সহিত মিলিত হইয়াছে, কিন্তু 
অধিকাংশ ক্ষুত্র অন্তরে উপস্থিত হুইয়া, ক্লোমরসের সহিত মিলিত 
হয় । ক্লোমরসে লাল! ও পাকরস উভয়েরই গুণ আছে। লালার 
নার শ্েতসারজাতীর খাদ্যের সহি মিলিত হইয়া ইহা তাহাকে 
শর্করায় পরিবর্ট্িত করে, এবং পাঁকরসের ন্যাপ মাংসজাতীয় 
পদাথের সহিত মিলিত হইয়া) তাহাকে দষীকরপণোপযোগী 
রূপান্তরিত করে । এতদ্ব্যতিরিক্ত, ক্লোমরস দ্বাব] চর্ষিজাতীয় পা” 
খের পন্রিপাঁকের সহারতা হয় ।দ্ুপ্ধে যে চৰ্ধিজাতীর পদার্থ আছে, 
তাহাকে গৰ করিরা পরিপাকের উপযুক্ত করিবার জন্য তাহা 
ক্লোমরসের সহিত মিলিত হওয়া আবশ্যক | পিত্ত যকৎ হইতে 
নিঃসৃত হইয়] ক্ষুদ্র অস্ত্রে গিয়া উপস্থিত হয়। পিভ্ত নিঃসরণ 
ব্যতীত আরও অনেক কাধ্য যরকৎ দ্বারা সাধিত হয়, 
তজ্জন্য যকৃতের কোন প্রকার বিকৃতারক্কা হইলে নান প্রকার 
পাড়া হইবার সম্ভাবন]। যরুতের কোষ হইতে পি নিঃসৃত 
হই] তাহা*পিস্তাণয় নামক থলীতে আসিয়া সঞ্চিত হর) এবং 
তথা হইতে 'জল্প অগ্প করিয়া অন্ত্রমধ্যে আইসে। ২৪ ঘণ্টায়, এক 
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জন লোকের প্রায় ১।০ সের পিত্ত নি:স্যত হয়শ যকৃত হইদতে 
পিত্তরল অনবরত্ব নিঃক্যত হয় / কিন্তু ক্ষুপ্রান্ত্রে খাদ্য থাকিলেই 
তথায় গষন করে, নতুবা পিভাশয়ে যাইয়া সঞ্চিত হয়। পিত্ত 
ঘোর হরিদ্রাবর্ণ ও অন্যন্ত তিক্ত । ইহাতে বাইলিন্‌ নামক একটি 
পদার্থ আছে, তাহাই পিস্তরসের অতি আবশ্যকীয় উপা- 
দান। এক্ষণে দেখা যাঁউক, পিত্ত অন্ত্স্থিত খাদ্যদ্রব্যের সহিত 
মিলিত তইয়া তাহার পরিপাক ক্রিয়া সম্বন্ধে কি সারা করে। 
ক্লোমরসের ন্যার পিত্ত চর্রিজাতীর পদার্থকে শোষণোপযোগী 
করে, পিতৃদ্বার। অস্ত্রের অভ্যন্তর ভাগ সর্বদ1 আতর থাকার খাদ্য 
সহজে তন্মধ্য দিয় গমন করে,এবং এই আর্দ্র! শোষণ কার্য্যেরও 
সহায়তা করে। পাকরসের স্থাঁর় পিত্ত পচননিবারক ও ছুর্গন্ধ- 
নাশক; সেই জন্য অন্ত্রমধ্যস্থ খাদ্য পচিতে পায় না । পিভ- 
নিঃসরণ না হইলে কোষ্ট বদ্ধ হয়। 

পাকাশয়ে পাকরস দ্বার! খাদ্য দ্রব্য পরিপাক ও অপেক্ষারুত 
তরল হইয়া ক্ষুদ্র অস্ত্রে উপস্থিত হয়, এবং তথায় পিত্ত ও ক্লোৌম- 
রস মিশ্রিত হয়। পিত্ত ও ক্লোমরসের ক্রিয়া সম্পূর্ণ হইলে 
খাদ্য ছুপ্ধের ন্যায় শ্বেতবর্ণ হুইয়া পড়ে, এবং এই অবস্থায় 
শোবিত হয়। অন্ত্রমধ্য হইতেও অল্প অল্প রস নিঃহৃত হয়, এই 
আন্ত্ররলও খাদ্যের পরিপাক বিষয়ে কতৰ্ সাহাধ্য করে। আত্মস্থ 
পেশীর সক্কোচনে খাদ্য অন্ত্রমধ্যে উপর হুইন্ে ক্রমাঘয়ে শিল্পে 
অগ্রসর হয়ঃ ও পাককর রদের দহিত উত্তমরূপে মিলিত হয়, 
এবং অপাক খাদ্য ভ্রুমে বৃহৎ অন্ত্রের শেষ ভাগে আছিয়া 
উপস্থিত হয় । ক্ষুদ্র অন্ত্রের আভ্যক্ছরিক গাত্রে শত শত বুক্ষে 
তার ন্যায় প্রবর্ধন লক্ষিত হয়। ইহাদিগুকে ভিলাঁই 
কহে। খীদ্যের শোঁষখোপধোশী অংখ এই প্রব্র্ধনের দ্বারা 
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শোষিত হয় । “এই রূপে বৃহৎ অস্ত্রে না যাইতে ধাইতে খাদোর 
সারাংশ শোবধিত হইয়া শরারে প্রবিষ্ট হয়। বৃহৎ অন্নেও কিয়ৎ 
পরিমাণে পাক কাঁধ্য সমাধা হয়। পিচকারী দ্বারা মলদ্বার 
দিয়া আহার প্রেরিত হইলেও তাহা রক্তে শোষিত হইতে দেখা 
যার। বৃহৎ অনত্ব খাদ্যের জলীয়াংশ শোষিত হইয়া উহ! 
অপেক্ষাকৃত কঠিন হর । পিস্তরস দ্বার] ক্ষুদ্রঅন্্স্তিত খাদ্য 
হরিৎ বর্ণ হয়, বৃহৎ অস্ত্রে আসিয়া তাহা পাটল বর্ণে পরিবপ্ভিত 
হয়। এইরূপে জলীয়াংশ ও সারাংশ শোষিত ক্ৃইয়া এবং 
বর্ণের পরিবর্তন হইয়া খাদ্যের অসার অংশ মলে পরিণত 
হয়। বৃহৎ অন্তরে মল ছুূর্গন্ধবুক্ত হয়। মল বৃহৎ অন্ধের 
শেষ ভাগে আসিয়। সঞ্চিত হয় এবং তথা হইতে ইচ্ছামত নির্গত 
করা যাইতে পারে । পেশীর সঙ্কোচনে মলত্বার সচরাচর রুদ্ধ 
থাকে, এবং এই রোধক পেশীকে ইচ্ছামত প্রসারিত করা 
যাইতে পারে । ভয়, শোক প্রভৃতি মাননিক উদ্বেগে মলদ্বার 
আপনাআপনি উন্মুস্ত হয়। 

এই পরিচ্ছেদে আর্মবা অবগত হুইলাঁম যে, সকল প্রকার 
খাঁদ্যকে বিভক্ত করিয়া যবক্ষারজানঘটি ত, চর্ধি, শ্বেতসার বা 
ধাঁতৰ এই কয় শ্রেণীভুক্ত করা বাইতে পারে । খাদ্যদ্রব্য দত্ত 
দ্বারা চর্ব্িত এবং মুখনিঃক্ত লালার সহিত মিশ্রিত হইয়!, 
অরনলী দ্বারা পাকাশয়ে নিক্ষিপ্ত হয়। লালার দ্বার! শ্বেত- 
সারজাতীয় পদার্থ. শর্করায় পরিণত হয় এবং কঠিন খাদা- 
দ্রব্য অপেক্ষাকৃত তরল হয়। পাঁকাশয়ে পাকরস মিশ্রিত 
হইয়া খাদ্যের -ঘবক্ষারজানঘটত অংশ শোষণোপযোগী রূপান্তর 
প্রাপ্ত হয়, এবং আরও-ভরল হইয়] যায়। তথা হইতে শষ 
দবন্ত্রে প্রেরিত হইন্থা ক্লোমরস ও পিল্তরস মিশ্রিত হয়'। ক্লোমর 
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দ্বার! যবক্ষারজান ঘটিত, শ্বেতলার ও চর্বিজাতীয় পদার্থ সকল 
পরিপাক হয় । পিত্ৃরস দ্বারা খাদ্যের বর্ণের পরিবর্তন ও তাহার 
পরিপাক ও শোষণ কার্য্যের সহায়'তা হয় । ক্ষুদ্র অন্তরে ভিলাইয়ের 
পারা খাদ্দোর সারাংশ শোষিত হুইয়। রক্তের সহিত মিলিত হয়। 
দদ্রান্ত্রের পেশীর সঙ্কোৌচনে খাদ্য ক্রমে নিষ্গামী হইয়া! বৃস্থৎ 
আন্ত্রে উপস্থিত হয় । তথায় জলীয়াংশ শোষিত হইয়া, কঠিন 
অসার মলরূপে পরিণত হওত: বৃছৎ অন্ত্রের শেষ ভাগে সঞ্চিত হয় 
এবং যলদ্বনরস্থ পেশীর প্রপারণে নির্গন্ত হইয়া যায় । 
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প্রাণীগণের সঙ্ধল ইচ্ছার মধ্যে ক্ষুধা ও তৃষা যে প্রধান 
জ্াঁনীর, ই51 বোধ হয় কাহাকেও স্মরণ করাইরা! দিতে হইবে 
লা। আহারের ইচ্ছা ক্ুধা ও গানের ইচ্ছ! তৃষ্ণা, ইহা সকলেই 
অবগত আছেন। অতএব ক্ষুধা ও তৃষ্ণা কি এই প্রশ্নের 
উত্তর সকলেই প্রদান করিতে পারেন, কিন্ত ক্ষুধা ও তু! 
কেন হয়, এই প্রশ্নের উত্তর সকলের নিকট আশা কর! যাঁয় 
ন। আমাদের শারীরিক প্রত্যেক কাধ্যে শারীরিক তেজের 
স্াম হয়। চক্ষু স্পন্দন প্রভৃতি অনন্ুভূতক্কার্ধ্য হইতে কঠোর 
মানসিক চিন্তা অৰধি সকল সময়েই অল্প বা অধিক পরিমাঁণে 
তেজঃক্ষয় হয় । ক্ষয় হইলেই গুরণ আবশ্তক করে। এই পুরণ 
করিবার ইচ্ছা:শ্বতঃই আমাদের মনে উপস্থিত,.ছয় এবং ইহাকেই 
ক্ষুধা কছে। 

গীড়। বা অন্ত ফোন কারণ বশতঞ% কোন প্রকারে শরীরের 
অস্থাস্তাবিক বল হ্বাস হইলেও ত্মাহারের ইচ্ছা গ্রুবল হইয়া 
উঠে। যথা? বহুমুজ্জ রোগীর অতিশয় ক্ষুধার সঞ্চার হয় ও থে 
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টপ স্তন্তপার্থী শিশু আছে তাহার. আহারেচ্ছা প্রবলতর হইরা 
ঠে। 

পাঁকাশয়ে ক্ষুধার ও গলনলীতে তু তৃষ্ণার অন্ুভৰ হয়, ইহা! 
সকলেই অবগত আছেন। কিন্তু ্য়ই কি উহাদের উৎ- 
পত্তি স্থান, অর্থাৎ প্র ছুই স্থানের অবস্থাগত কোন পরিবর্তনই- 
কি এই ছুই ইচ্ছার কারণ? স্ষুধার সহিত পাকাশয়ের অব- 
স্বার বে-সাক্ষাৎ সম্বন্ধ আছে তাহার প্রমাণ এই বে ক্ষধার 
সময় অনাহার্ধ্য দ্রব্যও উদ্দরে প্রবিষ্ট হইলে ক্ষুধার সামরিক 
দমন হ্য়,--কিন্তু ইহা কেবল সামরিক দমন মাত । পাকাশক 
শৃন্ভ থাকিলেই যে ক্ষুধার উদ্রেক হইবে, তাহা নহে।. রোগ 
বিশেষে পাকাশয় কতিপয় দিবস শূন্য থাঁকে, তথাপি আহারের 
ইচ্ছা হয় না। আঁবাঁর, পাকাশয় পূর্ণ থাকিলেই যে ক্ষুধার 
লোপ হয় তাহাও'নহে। ব্যাধি বশতঃ বদি খাঁদ্য পাকাশযর় 
হইতে অন্মধ্যে ন! যাইয়া উহ্াতেই রহিয়া যার এবং শোষিত 
হইয়া কোন প্রকার শারীরিক উপকার বিধান নাঁ করে 
তাহা হইলে ক্ষুধার ক্লিছুমাত্র নিবৃত্তি হয় না। ক্ষুধার সহিত 
উদরের অবস্থার সন্ধুন্ধ অতি অল্প; ক্ষুধা সমস্ত শরীরের অবস্থা 
বিশেষের পরিচায়ক 1 পূর্বে যে ক্ষয় ও বলহ্বাসের কথ! বল। 
হইয়াছে ক্ষুধা ভাহাঁরই রিজ্ঞাপক | পুষ্টিকর দ্রব্যের অভাব 
হইলে পাঁকাশয়ের রক্ত সঞ্চালন প্রবলতর হয় এবং উহার 
গ্রন্থি সকল স্ফীত হইয়া উঠে, সমবেদক স্সাদুমণ্ডলীর দ্বার! 
এই. বদ্ধিত রক্তসঞ্ধালন আনীত হয়, এতজ্জন্ যে উদ্দেগ 
উপস্থিত «হয়, তাহাকেই ক্ষুধা বলে? পাকাশয়ে জহার্যয 
দ্রব্য প্রদ্দান করিলে, তথাকাব গ্রন্থি সকল হইতে রস 
- নিঃস্করণ হইতে খাকে, এবং বে বদ্ধিত রক্তষর্ধালনের কথা 
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'বাশা হইল, তাহার ত্রাস হয় এবং ক্ষুধার "উদ্বেগ কহিয়া 
যায়। ক্ষুধা নিবৃত্তির এই স্বাভাবিক উপায়। পাকাঁশয় ভিন্ন 
অন্ত উপায়ে উপরোক্ত অভাব ও অবস্কাপরিবর্তনগুলি মোচন 
করিতে পাঁরিলেও ক্ষুধার নিবৃত্তি হয় । শিরা বা! মলদ্বার মধ্যে 
পিচকারি দ্বারা আহা্য দ্রব্য প্রবেশ করাইলেও ক্ষুধা! ও তৃষ্ণা 
নিবৃত্তি হয়? 

ক্ষুধার উদ্রেক হইলেই যে আমাদের মনে তাহার 'অন্ুভৰ 
হটৰে তাহার কোন কারণ নাই। যাহারা বহুবিধ মানসিক বা 
শারীরিক পরিশ্রমে ব্যস্ত থাকেন, তাহারা এই কথার বাখার্থয 
অবগত আছেন । ৃ 

ক্ষুধার বিষয় যাহ! বলা হইয়াছে, তৃষ্ণা সন্বন্ধেও তাঁভা সক- 
লই বলা যাইতে পার়ে। পাকাঁশয়ে ক্ষুধার উদ্রেক হয়, গল- 
নক্দীর অগ্রভাগে তৃক্চার উদ্রেক হয়? কিন্তু পাকাশয়ের 
সহিত বে ভহার সম্বন্ধ আছে তাহার প্রমাণ এই যে, 
যদি অস্বাভাবিক কোন উপায়ে পাকাঁশয়ে" জল প্রেরণ 
কর যায়, তাহাতেও তৃষ্ণা নিধারিত হয়। পাকাশয়ে জল 
প্রবিষ্ট না হইলেও অন্য উপায়ে তৃষ্ণা নিধারিত হয়। 
বিস্চিকা রোগের তষ্জানিযারণার্থ অর্নেক চিকিৎসক শিরা" 
মধ্যে তৃষ্ণাপহারক গুঁধধ পিচকারি দ্বার! প্রদেশ করান । অনশন 
দ্বারা জীবের মৃত্যু হয়। যদি কোন পক্ষী বা অন্য ইতর জদ্ভকে 
অনাহারে রাঁখা যায়, তাহা হইলে দেখ যায় যে, প্রথম কয়েক 
মিবস এ জীব স্তব্ধতাঁবে অবস্থিতি করে, ক্রমশঃ উহ! চঞ্চল 
হইয়া উঠে, পরে ক্রমে নিশ্চল হইয়! গড়ে, নড়িতে ব্রা উড়িতে 
'পারে না,-হষ্য পদাদি শীতল হয়, দুর্বল, স্পন্দহীন হয়, ও অব- 
শেষে মৃভ্যু'উপস্থিত হয় । অনশনে মৃত্যুর একটি প্রধান চিহ্ন এই 
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যে, মৃত্যুর পূর্বে ্বক্জের তাপ অতিশয় হ্রাস হয়। মেদযুক্ত লোকেরা 
অনাহারে অধিক ও অতি শীত্র শুষ্ক হুইয়া যার। মনুষ্য 'অনা- 
হারে থাকিলে নিয্নলিখিত উপসর্গগুলি ক্রমান্বয়ে লক্ষিত হয়। 
পাকাঁশয়ের উপর বেদনা, তৃষ্ণা, চক্ষুর দৃষ্টি অস্থির, মুখমণ্ডল 

হশুবর্ণ, শরীর হইতে এক প্রকার দুর্গন্ধ নিঃগমন, শারী- 
রিক দৌর্বল্য, স্বরক্ষীণতা, মানসিক যুত্তি সকলের লোপ, 
প্রলাপ ও মৃত্যু । অনশনে মৃত্যুর পর শরীর শীত্রে পচিরা 
উঠে, কারণ যে সকল দুষণীয় পদার্থ মল মৃত্রাদির সহিত 
নির্গত হয়, তাহার! শরীরে বদ্ধ থাকার পচন কাধ্য শীঘ্র আনীত 
হয়। অনাহারে অধিক লীড়া হইবার সম্ভাবন1। পাঁকাঁশয় শূন্য 
থাকিলে সংক্রামক রোগ দ্বারা সহজে আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা 
এই জন্য চিকিৎসাশাস্ত্রাধ্যায়ীদিগের শুন্ত উদরে শবচ্ছেদ-গহে 
যাওয়া সঙ্গত নহে । হুর্ভিক্ষের সময় অধিক পীড়া হয় ও ছুর্ভি- 
ক্ষের পর প্রায়ই মড়ক উপস্থিত হয়। অনেক পীড়া অনশন 
দ্বারা উৎপন্ন হয, সে সময় সাবধানে চিকিৎসা করা উচিতঃ 
কারণ, এমন অনেক জ্ময় দ্বেখা গিরাছে যে, এইরূপ পীড়ায় 
রোগীর আহার বন্ধ করিয়1, পীড়াঁর বৃদ্ধি হইয়াছে । বিন! 
আহারে ও পানে একজন মনুষ্য আট ব1 দশ দিন পর্যযস্ত জীবিত 
থাকিতে পারে । মধ্যে যপ্যে অল্প জল পান করিলে এই সময় 
আরও দীর্ঘ করা যাইতে পারে । সম্প্রতি আমেরিকীস্থ ডাক্তার 
টাানার এই বিষয় পরীক্ষণ করিয়াছিলেন । শ্ভিনি চল্লিশ দিবস 
অনাহারে ছিলেন, কিন্তু কেহ কেহ বলেন, ও অস্তবতঃ ইহা 
সত্য যে, তিনি জলপান করিতেন । 





শোষণ? সফীকরখ ও.পোবণ ক্রিয়া। শ% 


শোষণ, সমীকরণ ও পোষণ-ক্রিয়। | 


বাষু বা খাদ্য হইতে শোষণোপযোগী পদার্থ যে উপারে 
রক্ডের সহিত মিলিত হয়, তাহাকে শোধষগ-্প্রক্রির1 বলা যায়। 
ধমনী; শিরা ও লোবিকা নামক এক প্রকার নলী এই কাণর্ষ্য 
সম্পরন করে । শরীরের সর্বস্থানে যেবপ ধমনী ও শিরা আছে, 
সেইন্সপ লোধিক] নামক খ্পার এক প্রকার নলীও তথায় 
লক্ষিত হয়। তন্মধ্যে লিক্ফ, নামক তরল পদ্দার্থ থাকে । 

লোষিকার আক্কৃতি ও গঠন সুঙ্ সুষ্স শিরার ন্যায় এবং 
ইহাদিগের মধ্যেও শিরার ন্যায় আচ্ছাদ বা কপাট দৃষ্ট হয়। 
শরীরস্থ সকল তদ্ধব ছইতে হুক্ষ কৈশিক নলীর ন্যায় হইয়া 
লোধিক1 উত্থিত হইয়াছে, এবং ক্রমে বৃহৎ নলী হইয় 
হ্বংপিণের নিকটবর্তী শিরার সহিত মিলিত হইয়াছে । বক্ষঃ- 
গহ্বর ও উদ্রর-গহ্বরের পশ্চাঁৎ ভাগে মেরুদণ্ডের উপর বৃহৎ 
লোষিক দৃষ্ট হয় । তন্মধ্যে বামদিগের নলিটী বৃহৎ। রক্ত যেরূপ 
সর্ধস্থানে পরিভ্রমণ করে, লোধিকামধ্স্থ লিম্ফ, .সেক্প 
নহেঃ উহা! এক দিকেই গমন করে, হুক নলী হইতে বৃহৎ 
লোধিক। হইয়া, শিরায় উপস্থিত হয় 





বক ও গ্রীবার 
লোধিকা। বনতক শু গ্ীবার 
হন্তুকের শির] | নিক 
বাহুর শির] । বৃহৎ লোধিকা। 
বাক্ষিণ বানর বাছুর শিবা । 
লোধিকা। ॥ 
) 
ঃ 
/ 
| / রী বৃহৎ €লাছি কা। 
1 
ৰা 
পা 
জোবিকাভাও। 8 
টস অন্থলোহিক1। 
অধংশাথার 
লোখিকা। অংশ পার 
লোকা। 


১২শ চিত্র। 


পোপ সঙ্গীকরণ ও পোষণ ক্রিয়া। দে 


এই চিত্রে লোঁবিকা কেহীভ্যন্তরে কিরপে অধস্থিত তাহা! প্রদ- 
শত ইইযাছে। উত্ধশাখা) অধঃশাখা, বক্ষ, উদর প্রভাতি শরীরের 
সমস্থ স্থান হইতে লৌধিক! সমূহ আরম্ত হই এক হাওতঃ) মধ্যে .. 
ষেবৃহৎ লোঁধিকা দৃষ্ট হইতেছে ভাহাঁতে যিলিত হইয়াছে। বৃক্ষ 
সঙ্গম লোধিক! নকল ধমনীর মহিত মিলিত হয নাই । বৃহৎ লোবিকা 
বক্ষ ও উদর মধ্য দিয়া উদ্ধো উিিষা বামপার্ন্থ শিরার সহিত মিলিত 
মাছে । ইহা এই চিজের উপরিভাগে প্রদর্শিজ্য হইয়াছে। ক্র 
লোধিকাগুলির মধ্যে মধ্যে কিপ্িৎ স্ফীতি লক্ষেত হয় । ইহার! 
লোধিকা গ্রন্থি । 


নাভীরঙ্জু, ত্বধৃ, নথ ও ফেশ ব্যতীত শরীরৈর সর্বস্থানে 
লোষিকা দৃষ্ট হয়। কৈশিক লোষিকা সমস্ত তন্ত মধ্য 
হইতে আরস্ত হইয়াছে, তাহাদিগের সহিত কৈশিক ধমনীর 
কোন ষোগ নাই ১. কিন্ত কৈশিক ধমনী হইতে রক্ত কণিক1 বা 
অন্য পদার্থ নির্গত হইয়া! তন্ত মধ্যে আইনে এবং তথা হইতে 
কৈশিক লোধিকা মধ্যে গমন করে । লোধিকা নলী সমূহের 
পথে বহুসংখ্যক গ্রন্থি দৃষ্ট হয় এবং প্রার সকল (লাধিফাই এই 
গ্রন্থির মধ্য দিয় গমন করে| লিম্ফ, স্বচ্ছ, গন্ধবিহীন, বর্ণ 
রহিত বা ঈষৎ লীতবর্ণ তরল পদ্দার্থ। লোষিকার লিম্ফে এক 
প্রকার কণিকা দৃষ্ট হয়। 

পাকাশর হইতে নির্গত হইর1 খাদ্য ক্ষুত্র ও বৃহৎ অস্ত্র 
সম্পূর্ণরূপে পরিপাক পাইয়া থাকে পূর্বে বলা হইয়াছে যে, 
অস্্ব মধ্যে ভিলাই নামক এক প্রকার গ্রবর্ধন দৃষ্ট হয়। ইহা- 
দের মধ্যে ধমনী, শিরা ও লোষিকা আছে । পদার্থ-বিদ্যার 
অস্তর্ধ্বাহ ও বহির্বাহ নিয়মান্গুসারে,৯এই সকল পদার্থ ভিলা- 
ইয়ের দ্বারা শোষিত হয়। ভিলাইয়ে যে লোক! আছে, 
তাহাকে বেষ্টিত করিয়। শিরা ও ধমনী আছে, সুতরাং সম্ভবত! 
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এই স্থলে রক্ত মুধও কোন কোন পদার্থ শোষিত হয়। এই 
রূপে পাকাশয়ের অভ্যন্তরস্থ কোঁষ সকল এবং অন্্রস্থ ভিলাই 
সমূহ শোষণোপযোগী পদার্থ সকল শোষণ করিয়! লয়, এবং 
পরে তাহ! রক্তের সহিত মিলিত হইয়! তন্তু সমূহের পুষ্টিসাধন 
করে। পুষ্টিসাধন কাহাঁকে বলে? আমরা দেখিতেছি যে, 
জামাদের শরীরস্থ তস্ত ও যন্ত্র সকল সুস্থাবস্তায় থাকিয়া নিজ 
নিজ কার্ধয করণে সক্ষম, তাহাদের আবশ্যকীয় পদার্থ ন। 
পাইলে তাহার! ক্রমে অকার্যকর হইয়া পড়ে। শিশুর শরীর 
ক্রমে বঞ্ধিত হইতেছে, যৌবনে অসংখ্য পরিবর্তন সত্বেও আমা- 
দের শারীরিক গঠম ও আকুতি সমভাঁবে অবস্ডিতি করে, অব- 
শেষে স্ুদ্ধাবস্থায় ক্রমে বলবীর্য্যের হ্রাস হইয়া তাবৎ তত্থ 
নিস্তেজ হইয়! পড়ে । আবশ্তক মত পুষ্ট হইলে তস্ত সমূহ 
সস্থাবস্থাষ থাকে, নচেৎ অকার্যকর হয়। উত্তমরূপ পোঁষণ- 
ক্রিয়ার জন্য রক্তের অবস্থা ভাল থাক! আবশ্ঠক 1 বসন্ত বা অন্য 
কোঁন প্রকার রোগে শরীরের তাবৎ তন্তু অপ্রকৃতিস্থ হইয়। 
পড়ে, তাহার কারণ &ঁ রোগে রক্ত দূষিত হয় । শব-চ্ছেদ কালে 
চিকিৎসাশাস্ত্রীধ্যায়ীরা তজ্জন্য অত্যন্ত সতর্ক থাকেন, কারণ 
অসাবধানতা বশতঃ ছুরিকাঘাতে শবের দূষিত রক্ত তাহাঁদের 
রক্তে মিশ্রিত হইলে তাহা দূষিত হ্য়। পোষণ প্রক্রিয়া মাঁন- 
সিক অবস্থার উপর ষে অনেকটা নির্ভর করে, তাহার প্রমাণ 
এই যে, অনেক সময়ে মানসিক চিন্ত!, ভয় ব! ক্রোধ প্রযুক্ত কেশ 
অল্প সময় মধ্যে পন্ধ হ্র। ইহা ক্কেশের পুষ্টির অভাব 
পরিচায়ক | 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ । 


ক্রের ক্ষতিবদ্ধি | 


শ্বীসক্রিয়া ও আহার দ্বারা রক্ত বিশ্বদ্ধ ও পুষ্ট হইল, 
কিন্তু শরীর মধ্যে বিচরণ করিয়1, তাঁহাঁতে যে সকল অপার 
পদার্থ সংগৃহীত হুইয়ান্ছে, তাহার বহির্নিগমনের কোন উপায় 
খাকা আবশ্যক । ফুস্ফুস্‌, মূত্রপিগুদ্বয় ও চন্য এই তিন 
যন্ত্রের দ্বারা এই কার্য সাধিত হয়। এতদ্বযতিরিক্ত ছুম্ফুস্‌ ও 
চগ্ম হইতে শারীরিক উত্তাপ নষ্ট হয় । ফুস্ফুস্‌ দ্বারা রক্তের যে 
ক্ষতি সাধিত হয়; উহা দ্বারাই আবার ভাহার পূরণ হয়। অন্টান্ 
উপায়েও রক্ত হইতে পদার্থ সকল বহির্গত হইয়া যায়। কি 
কি উপায়ে রক্কের লাভ ও ক্ষতি হয় তাহা ঞই লে প্রদর্শিত 
ছইতোছে £ ্্ 

১। কুস্ফুস্‌ দ্বারা অন্রজান। 

২। ষকৃৎ হইতে শর্করা গ্রাড়ৃতি । 

৩। লোধিকা হইতে লিম্ক ও ফণিব। 

৪। তত্ত সমূহ হইতে অসার পদার্থ সকল। 

৫1 শ্লীহা দ্বারা শ্বেত কণিকা! | 

৬। আহার্ধ্য পদার্থ হইতে। 

। চর্ম দ্বারা জল প্রভৃতি তরল পদার্থ । 

উপরোক্ত উপায়ে রক্তমধ্যে ৰিদিবধ পদার্থ সংগৃহীত হয়। 
ঘেষে উপায়ে রক্ত হইতে পদার্থ সী বহ্ির্নিগমনূ হয় তাহাও 
এই. স্থলে প্রদর্শিত হইত্বেছে ৪" 
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১। ফুস্ফুস্* দ্বারা ্নযঅঙ্গার বাম্প। 

২। মুত্রপিও দ্বারা মৃত্র । 

৩। চন্ম দ্বারা জল, দ্বম্না অঙ্গার বাম্প। 

৪। যর়ৎ্দ্বারা পিত্ত প্রভৃতি । 

৫1 তত্ব দ্বারা তস্ত নিশ্বীণকারী পদার্থ । 

৬। বিবিধ নিঃসরণকা রী গ্রন্থি দ্বার! নানাবিধ রস রতৃন্ি ঃ 
ষথ1, লালা, পাকরস, ছুপ্ধ 

ফুন্ফুস্‌ কিন্দপে কাধ্য করে তাহা বণিক হইতাছে, এক্ষণে 
দেখা যাউক,সৃত্রপিগ দ্বারা রক্ত হইতে কি প্রকারে নানাপ্রকার 
পদার্থ বহির্গত হয়। মুত্রপিগদ্বপ্ন কোন স্তলে. অবস্থিত উপ- 
ক্রমণিকায় তাহা বল! হইয়াছে! মুত্রপিণ্ড হইতে ছুইটি সরু 
নল হ। মৃত্রনলী ছুই পার্থ দরিয়া অবতরণ করিয়া মুত্রাশয়ের 
পশ্চাৎ ও কিঞ্চিৎ নিম্নভাঁগে অবতরণ করিয়াছে । মুল্রাশয়ের 
সম্মুখে একটি ছিদ্র আছে, তথা হইতে সেই ছিদ্র ক্রমশঃ অগ্রসর 
হইয়া বহির্দেশে আসিয়াছে । 

মূত্রপিণ্ড হইতে মূত্র অনবরত নিঃস্ছত হইতেছে। . ভ্গা 
হইতে এক বিন্দু এক বিন্দু করিয়া মূত্র অনবরত মৃত্রনলী দিয়! 
ঘুত্রাশয়ে আসিয়া উপস্থিত্হইতেছে। এই ক্ষপে বিন্দু বিন্দু 
, ক্ষরিয়া মূত্র আসিয়া মুত্রাশয়কে পূর্ণ করিলে, আমাদের মৃত্র- 
ত্যাগের ইচ্ছা হয়। মলছারে পেশী থাক্ষায় যেমন মল আপন! 
আপনি নির্গত হয় না, সেইরূপ মৃত্রাঁশরের মুখে পেশী থাকায়, 
তাঁহার সঙ্কোচনে এ সুখ স্বভাবতঃ বন্ধ থাঁকে এবং তজ্জন্য মুব্রা- 
শয় হইতে মুত্র অনবরত নির্গত হয় ন। 

মৃত্রাশস্ব মুত্রপূর্ণ হইলে প্রজ্জাৰ করিবার বাসনা হয়, এবং 
সই সমস্ন মৃত্রার্শয়ের পেশী কিঞিৎ কুঞ্চিত হয় ও তাহার 


রক্তের ক্ষতিবৃদ্ধি- ৬ অব 


বৃহির্গত হই! বার । 





১২শ্‌ চিত্র। 


উপরের চিত্রে মুত্যস্্র চিত্রিত হইয়াছে । ক চিহ্িগ ছুইটি 
সুত্রপিওড'। চ (হত ধমনী ইইতে দুইটি শাখ।সনিগত হইয়া ছুইটটি 
মন্পিতে প্রবিষ্ঈ হইয়াছে। মৃত্রশিণড মধ্য হইতে শিরা দ্বার রজজ 
বিগত হইয়া ছ চিহিত শিরায় উপস্থিত হয়। ফুত্রপিও ইইতে খ 
চাকিত ছুই মুক্রনলী অবতরণ করিয়। গ ঠিভিত য্ত্রীশষে প্রি 
ইইর(ছে। তথ]! হইতে ঘ টিহ্রিত ছার স্থারা ভ্রমে বৃহিশত হয়। 


লা *নর-শারীর-বিধান। 


মূত্রত্যাগ ক্রিয়া সম্পূর্ণরূপে ম্বায়ুত্িধানের অধীন । আমন 
ইচ্ছা করিলে মুত্রত্যাগ করিতে পারি বটে, কিন্তু অনেষ্ক সময় 
ইচ্ছ! স্বত্থেও মুজ্জত্যাগ করিতে সমর্থ নছি। কটিপ্রদেশস্থিত মেরু» 
দণ্ড ও তদত্যস্তরস্থিত কশেরুকা মজ্জার গুরুতর আঘাত লাগিলে 
প্রজ্বাব বন্ধ হর। ভয় বা অন্য কোন প্রকাঁর মানসিক চাঞ্চল্য 
ইচ্ছা না হইলে ও আপনা আপনি মুত্রত্যাগ হয়। লঙ্জাৰশতঃ 
অনেক সময় ইচ্ছা থাঁকিলেও আমরা মূত্রত্যাগ কঙ্ধিতে পারি 
না, প্রা করিবার সময় হঠাৎ কেহ সম্মখে আসিলে প্রজাব 
বন্ধ হয়, ইহা অনেকেই দেখিরাছেন। 

স্স্থাবস্থায় এক জন লোক দিবা রাত্রে প্রায় ১ সের মুত্র- 
ত্যাগ করে! ইহ1 দেখিতে নির্মল ও তরল, কখন কখন বা 
ঈষৎ পীতবর্ণ বিশিষ্ট । উপবাস বা অভিরিক্ক ভোজন, প্রতাষ 
ও সন্ধ্যা অতিরিক্ত জলীয় দ্রব্য পান প্রত্ভৃতি নানাকারণে মুত্রের 
অবস্থার তারতম্য হয় । মুত্রপিণ্ডের কফৈশিক ধমনীতে যখন রক্ত 
প্রবাহিত হয়, তখন মুদ্্রপণ্ডের কোষ দ্বা। এই পরিবস্তুন 
মাধিত হইয়া, তাহা মুত্ররূপে নিঃস্থত হয়! রক্ত হইতে মুত্র 
প্রস্তুত হইবার জন্য সুক্রপিণ্ডে অতি স্থন্দর কৌশল দৃষ্ট হয়। মুত্র 
পিও কাটির! অনুরবীক্ষণ ঘস্তরদ্বার অবলোকন করিলে দৃষ্ট হইবে 
ঘষে, তাহা অসংখ্য. নলী নিগ্মিত। এই সকল নলীর অগ্রভাগ 
কোধাকারে কিঞ্চিৎ স্বীত হুইরাছে। একটি হুক্ম ধমনী তন্মধ্যে 
প্রবেশ করতঃ গুচ্ছের ন্যায় হইয়াছে, সুতরাং অনেকটা রক্ত 
একেবারে মৃত্রপিণ্ডে আসিয়! উপস্থিত হইতে পারে। ক্ষুদ্র ক্ুত্র 
নলীসমূহ অবশেষে মুত্রপিক্ডরের মধ্যস্থলে আসিয়া, যে স্থলে মৃত্র- 
নলী প্রবিষ্ট 'হুইরাছে তথায় শেষ হুইয়াছে। মূত্রে মুত্রসার 
( ইউরিয়া ) নামকণ্ঞক প্রকার পদার্থ প্রাপ্ত হও! যায় । দিব! 


রক্তের ক্ষাতিযৃদ্ধি । ৯ 


ধাঞ্জে প্রআশব দ্বারা প্রায় ৫০* গ্রেণ, মুত্রার আমাদের শরীর 
ছইতে বহির্গত হন৷ ততস্তদমূহের অসার অংশ মৃত্রসাররূপে নির্গত 
হুইয়। যাঁয়। মুত্রসার নির্গত ন| হইয়া! রক্তে সংগৃহীত হইয় 
থাকিলে রক্ত দূষিত হইয়া শরীরের অপকার করে। প্রআাৰ 
বন্ধ হইয়া মৃত্যু হইবার কারণ অনেক সময়ে ইচ্ছাই । মাংসা- 
হারে মুত্রপার অধিক পরিমাণে নিঃস্যত হয়। ১৯০০ ভাগ 
প্রশীবে জল ৯৬৭ ভাগ, ১১ ভাগ মুন্রসার, এতদ্বযতিরিক্ত নানা 
প্রকার খনিজ ও ফন্ফরস্‌ ঘটিত পদার্থ ৯য় ভাগ পাওয়া 
যাঁয়। ২৪ ঘণ্টায় প্রায় ১॥০ সের জল মুত্ররূপে নির্গত হয় । বাযু- 
রোগে বা বহুমুত্র রোগে জলীয়াংশ বৃদ্ধি হয়। রক্তের কণিক! 
ও রক্ত সংযমনকারী সুত্র প্রভৃতি পদার্থ মূত্রে নাই। 

মূত্র দ্বারা রক্তের যেমন অসার পদার্থ বহির্গত হয়,” সেইরূপ 
আমাদের শরীরের উপবে যে চন্মের আবরণ আছে তাহা দ্বারাও 
- রক্ত হইতে কোঁন কোন পদার্থ বহির্গত হয়। বদি আমাদের কোন 
অঙ্গ বায়পূর্ণ একটি রবারের থলীর ভিতর পৃরিয়। রাখা যায়, 
তাহাহইলে দেখা যাঁইৰে যে, কিছুক্ষণ পরে সেই থলীমপ্যস্থ 
বায়ুর অগ্নজানের ভাগ হাস হইয়া! দ্ধ্যন্নমঞ্জার বাম্পের ভাগ বৃদ্ধি 
পাইর়াছে। অর্থাৎ শ্বাসক্রিয়। ছারা '্বীযুন্তে যে পরিবর্তন হয় 
ত্বকের দ্বারাও সেই পরিবর্তন কতকাংশে সাধিত হয়। আরও 
দেখা যাইবে যে, সেই থলীর গাত্রে জলীরবাম্প লাগিয়া তাহা 
আর হুইয়াছে। অধিক পরিশ্রমের পর, কোন মানসিক উদ্বেগে 
বা শরীরে উত্তাপ লাগিলে আমাদের চর্ম .হুইত্ে ঘর্মমবিন্দু বহি 
দদ্তি হইতে দেখাষায়। কেবগ ফে এই সক কারণেই খর 
ধঘহির্গ ; হয় তাহ] নছে, অনবরত কিছু না কিছু জলীয় বাম্প 
আমাদের চন্দ হইতে হহির্গত হইতেছে, কিম্ত আমরা তা 


৮ সর-শারীর-বিধান। 


অনুভব করিতে পারি না । এমন কি ২৪ ঘণ্টায় ফুস্ছুস্‌ হইডে 
যতট! জল নির্গত হয় তাহার দ্বিগুণ ত্বকের দ্বারা বহির্গত হন। 
ফুস্ফুদ্‌ হইতে যতটা দ্বায়অঙ্গার বাম্প বহির্গত হয় তাহার ই 
ভাগ চর্মের দ্বারা নির্গত হয়। ধর্ম দেখিতে পরিষ্কার ও বর্ণ- 
বিহীন । ইহা সচরাচর অস্যুক্ত ও ইহার মধ্যে চর্কিজাতীর 
পদার্থ অনপরিমাণে পাওয়া যায়। বায়ুর শৈত্য ও উষ্ণতা 
নিবন্ধন ঘন্মের নৃন্তাধিক্য হয়, এতদ্বাতিরিক্ত পরিশ্রম, পাঁনীপ্ন 
খদর্থের আধিক্য, মানন্সিক অবস্থা, রোগ প্রভৃতি কারণে, 
ঘন্মের বৃদ্ধি হয়। ধর্দনিংসরণের উপর যেন্নায়ু বিধানের 
কর্ঠত আছে তাহার প্রমান এই য়ে, মানসিক চাঞ্চল্য 
বা ভয় বশতঃ অধিক ধন্দ্রমিঃসবণ হয় । শরীরের সর্ধ- 
স্্ানের ত্বকের উপরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র আছে, এই ছিদ্র সকল 
নিশ্গগাধী হইয়া! একটি ক্ষুদ্র গ্রন্থির সহিত মিলিত হইয়াছে এই 
সকল বশ্বগ্রস্থির চতুষ্পার্থে কৈশিফ ধমনী বেষ্টিত করিয়! অব- 
স্তিত। হর্মগ্রস্থি হইতে ধে নলী চন্মের বহির্ভাগে শেষ হই- 
রাছে তাহার দৈর্ঘ এক ইঞ্চের এক চতুর্থাংশ । মৃত্রপিণ্ডে যেরূপ 
ধমনী গুচ্ছের অভ্যন্তরস্থ রক্ত হইতে জলীরাংশ সূত্রপিওস্থ 
নলীতে গমন করেকতকটা সেইরূপ ঘর্মবগ্রন্থির চতুষ্পাশবস্থ রক্ত 
হইতে ঘর্ নিঃত হইয়া ক্ষুদ্র নলী দ্বারা বহির্গত হয়। অমস্ত 
শরীরের ত্বকে প্রায় ২৫ লক্ষ ঘর্ষগ্রদ্বি আছে। ধর্ম বাতীত ত্বক 
হইতে আর এক প্রকার তৈলবৎ রসনিশ্কস্থত হয় । ইহাও ত্বক- 
সধ্যস্থ এক প্রকার শ্রস্থিনিঃহ্যত পদার্থ। এই গ্রন্থি সকল লোম- 
কুপের পার্থ অবস্থিত, এই রসের দ্বারা ত্বক ও লোম কোমল 
থাকে । ছুরল পদ্বার্থ চর্ব্ের দ্বারা শোষিত হইতে পাকে 
পারদ ঘটিত মলম জন্কে লেপন করিলে তাহার-ক্রিয় প্রকীশ 


রক্তের ক্মতিবৃস্থি | ৮১, 


পাঁয়। ত্বক্‌ দ্বারা জল শোষিত হইয়া ভৃষ্ণ নিবারণ করে । 
সমুদ্র যাত্রী নাবিকগণ পরিষ্কার জলের অভাবে “লবণাক্ত জল 
স্বার। বন্ত্রা্দি অভিষিক্ত করিয়] শরীর, আবৃত করে এবং তাহা 
ঘাঁরা তাহাদের ভৃষণ| দূর হয়। ফুস্ফুস্‌, ত্বক, মূত্রপিণ্ড, ইহা- 
দিগের কার্য কি তাহা আমরা অবগত হইয়াছি। এই যন্ত্র 
ত্রয়েক্ধ সাহায্যে রক্ত হইতে নান! প্রকার পদার্থ বহিগত হইয়া 
যায়। ইহা্দিগের প্রত্যেকের দ্বার! অনেক পরিমাণ জল নির্গত: 
হয় । ফুস্ফুস্‌ ও মুত্রপিও উভয়ের দার! যে কার্য সাধিত হর,ত্বকের 
দ্বারা তাহ! কতক পরিমাণে সম্পন্ন হয়। উহাদিগের মধ্যে একের 
কার্ধ্ের লাঘবত! হইলে অন্যের দ্বারা তাহা পরিপুরিত হয় । 
প্রীক্মকালে অধিক ঘন্ম হর, সেই সময় মুত্রপিণ্ের ক্রিয়া অপে- 
ক্াক্কৃত কম হই! থাকে; এবং শীতকালে ঘন্ম্ের পরিমাণ হাঁস 
হওয়! প্রযুক্ত মূত্রের পরিমাপ বৃদ্ধি হয়। কিন্তু একের দ্বার! 
অগ্ভের কার্য সম্পূর্ণরূপে সাধিত হওয়া অসম্ভব । শরীরমধ্য 
হইতে মৃত্রপিগুদ্বন্ন বাহির করিয়া লইলে, অথবা গাত্রে কোন: 
প্রকার ভার্নিদ্‌ লাগাইয়া চর্ম্ের কাঁধ্য স্থগিত করিলে, মৃত্যু 
উপস্থিত হয়। | 

যক্কৎ হইতে পিত্ত নিঃসৃত হয়, ইহা! পুর্বে বলা হইয়াছে । 
যক্কৃতে যে রক্ত প্ররাহিত হয় তাহা হই্তিস্পিভ উৎপন্ন হইয়।' 
অস্ত্র মধ্যে প্রেরিত হয় । 

উপরোক্ত উপায়ে রক্ত হইতে মান! প্রকার পদার্থ বহির্গত 
হইয়া. যায়, স্থৃতরাঁং তাহাতে রক্কের ক্ষতি সাধিত. হয়, এক্ষণে 
দ্বেখা যাঁউক কি প্রকাবে রক্তে অন্য পদার্থের সমাগম হয় । 

কুস্কুম্‌ দ্বার কি উপায়ে অক্পজান ব্বস্প রক্তে উপস্থিত হয় 
সহ! স্বাসক্রিয়৷ বূর্ণন কালে সমালোচিত হ্ইয়াছে। যক্কৎ 

৯১০ 
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হুইতে শর্কর। জাতীয় এক প্রকার পদার্থ রক্তে উপনীত হয়? 
লোঁধিক। দ্বারাও রক্তে নৃতন পদার্থ আনীত হয়। এক্ষাণে দেখ! 
যাউক গ্লীছার কার্য কি? শ্লীহা একটি গ্রন্থি বিশেষ। বৃহৎ 
ধমনীর একটি' শাখা দ্বারা প্রীহা' মধ্যে রক্ত প্রেরিত . হয়, 
এবং তথা! হইতে শির1 দ্বারা, তাঁছ। বহির্গত হয়। ল্লীহা যে 
তন্ত বিনিন্ষিত তাহ? স্থিতিস্থাপক গুণবিশিষ্ট, তজ্জন্য উহার 
অবয়ব বিস্তৃত হইয়া, পুন্র্ধার পূর্ব হয়। আহারের পাঁচ 
ছয় ঘণ্ট। পরে ইহার আঁকার বৃদ্ধি পায়, ক্রমে ছয় সাত ঘণ্টা 
পরে কমিয়! যায় । ধমনী দ্বারা, যে রক্ত ল্লীহা মধ্যে গমন করে, 
এবং শিরা হবার! যে রক্ত উহ! হইতে বহির্গত হয়, উভর পরীক্ষা 
করিলে দেখা যায় যে, শেষোক্ত রক্তে শ্বেত রক্তকণিকার সখ্য! 
বুদ্ধি পাইয়াছে, সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে ফে, প্লীহা মধে 
শ্বেতকণিক প্রস্তুত হয়। পরিপাক কাধ্যেও প্লীহার সহায়তা 
ত্াবন্ঠক। কেহ কেহ বলেন শরীরমধ্য হইতে প্লীহ1 তুলিয়। 
লইলে শারীরিক কোন কার্য্যের বিদ্র হয় না, ইহা৷ কতদুর সত্য 
ব্ল। যায় ন। 

' শারীরিক উত্তাপ কাহাকে বলে ? শীতকালে রাত্রিতে প্রথম 
শষ্যায় গমন করিলে যে শৈত্য অন্তভূত হয়, কিয়ৎগ্ষণ পরে 
আর তাহা থাকে 'ন। শীতকালেও পরিশ্রমের পর শরীর 
গরম বোধ হয়। অতএব আমাদের শরীর অগ্রির ন্যায় নিজে 
গরম ও সন্নিহিত বন্ত সমূহকে গরম করে। মৃত্যুর পর 
শরীর খীতল হইয়া যায়। তাপমান যঙ্ত্রের দ্বার সকল বস্তর 
উত্ভীপের পরিমাথ করা যাঁয় ৷: উহাদ্বার1 দেখ। যায় যে, চর!" 
চর আমাদের শারীরিক উত্ভাপ প্রায় ৯৯ভাপাংশ,সদ্জাত শিশুর 
শারীরিক উত্ধকাগ এক তাপাংশ্গ অধিক। বৃদ্ধাবস্থায় উত্তাপ 


হা ও মন্তিষের বিবর্ণ । ৮৩ 


কিঞ্িৎ বর্ধিত হয় । পুকুযাপেক্ষা নারীর দেহের উত্তাপ কি ধি্ধ 
অধিক । দিবা রাত্রের মধ্যে, অপরাহে শারীরিক উত্তাপ সর্ধা- 
পেক্ষ।! অধিক হয় এবং রাত্রে ও প্রত্যুষে তাহার হাঁস হয় । 'পরি- 
শ্রমের পর উত্তাঁপের বৃদ্ধি হইয়া থাকে৷ আঁহারের পর শারী- 
রিক উত্তাপ অতি অন্ন বৃদ্ধিলাভ করে । পীড়া হইলে উভ্ভতাপের 
হ্রাস বা বুদ্ধি হয়। বিস্চিকা রোগে শারীরিক উত্বাপের হাঁস 
হইয়া ৭৮ তাপাংশ হইতে দেখ! গিয়াছে । ধনুষ্টঙ্কার রোগে ১১২ 
তাপাংশ অবধি বৃদ্ধিলাভ করে 

ত্বক ও ফুস্ফুসের কার্য দ্বারা শরীর হইতে কতকটা উত্তা- 
পের হাস হয়, *এতম্বাতিরিক্ত শরীর হইতে যে সকল পদার্থ 
বহির্গত হুর তাহার সহিতও কতক উত্তাপ বহির্গত হইয়া যাঁয়, 
তথাপি শারীরিক উত্তাপ সমভাবে রক্ষিত হয়। সমস্ত অঙ্গ 
মধ্যে উত্তাপের উৎপত্তি হুয়। আহার দ্বারা উতভ্ভাপ রক্ষিত হয়। 
যেমন কাষ্ঠ না থাঁকিলে অগ্থি নির্বাণ হয়, সেই রূপ আহক 
ন। পাইলে শারীরিক উত্তাপ রক্ষিত হয় ন।। 


যন্ঠ পরিচ্ছেদ 
স্নায়ু ও মস্তিক্ষের বিবরণ | 


পৃর্কেট বল! হইয়াছে যে, পেশীর সঙ্কোচনে আমরা নড়িতে বা 
টলিতে পারি । ইচ্ছ! করিলে আমর। হস্ত নাড়িতে পারি। . হস্ত 
কেন নড়িন ? হস্তে যে পেশী সমুহ আছে, তাহাদের “দক্াচন 
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হইল ; সুতর]ং আমাদের ইচ্ছা হ্বারা এই সঙ্কোচন কাঁধ্য উৎপন্ন 
হইল। ইচ্ছার উৎপত্তিস্থল মস্তিষ্ক। অস্তিষ্ষ হইতে ক্সাযু দ্বারা 
পেনীতে এই উত্তেজন! আঁসিয়। তাহাকে সঙ্কুচিত করিল) সকল 
্নাহু পেশীতে গিয়! উপস্থিত হয় নাই। ইচ্ছা দ্বারা আমরা পেশী 
সঙ্কুচিত করিতে পারি, কিন্তু ত্বক সন্কৃচিত করিতে পারি না, 
কারণ ত্বকে যে সকল স্নায়ু আছে তাহাদের কার্ধ্য ভিন্ন প্রকারের | 
তাহারা পঞ্চালক নহে; তাহারা কেবল চৈত্যনোতপাদক। 
সঞ্চালক ন্নাধু মস্তিষ্ক হইতে পেশীতে উত্তেজন! চালনা করিয়। 
তাহার সঙ্কোচন উৎপাদন করে, এবং চৈত্যনোৎপাদক সায় 
ত্বক হইতে উত্তেজনা! চালনা ক্বরিয়! মক্তিফে লইয়! উপস্থিত করে। 
গাত্রে হস্ত প্রদান করিলে আমাদের চৈতন্ত হয়, তাহা 
এই শ্রেণীর স্নায়ুর সাহায্যে । স্নায়ু দ্বার! ষমস্ত শরীরের 
ত্বকের স্পর্শজ্ঞান হয়। জিহ্বার স্নায়ু দ্বারা স্বাদ অন্ুতব হয়, 
এইরূপে চৈত্যনোৎপাদক স্বায়ুর দ্বার মপ্তিষফ্কে নানা প্রকার 
চৈতন্ত প্রেরিত হয় । 

স্নায়ুবিধান বলিতে গেলে মন্তিফঃ কশেরকা মজ্জা, মাস্তিক্ক 
ও কশেরোকিক স্নায়ু” সকল বুবিতে হইবে। স্নায়ু সমূহ 
হুত্র নিশ্মিত। যে.স্থুল হইতে স্নায়ুর কার্ষ্যের উৎপত্তি হয় 
তাহাকে সায়ার বলা যায়ঃ এবং তাহা! কোষ ও সুত্র 
বিনির্মিত। স্ায়ুআকর হইতে ননায়বীয় উত্তেজনা উদ্ভূত 
হইয়। দ্সাযু দ্বারা! তাহা চালিত হয়। তাড়িতবার্ডা প্রেরণ- 
কারক তারের কার্ধ্য যেরূপ স্নাধুস্থত্রেরও কার্ধ্য সেইন্ধপ, 
খবং থে যন্ত্রের দ্বারা বার্তীজ্ঞাপক শক্তি প্রেরিত হয় তাহ! 
, স্লায়ুআকরের শ্বরূপ।৭ একটি স্বাযুহুত্রকে কোন উপায়ে 
কত্বেজিভ করিতে, হয় যাতনা অস্ভৃত হয়, নতুবা! দেই 


দ্রীয়ু ও মস্তিষ্কের বিবরণ” ৫ 


স্বায়ুসত্র যে পেশীতে গিয়াছে, তাহার সঙ্কোচিন উপস্থিত 
ইহয়। মাতনার অন্থভব মন্তিষ্কের কার্য্য, কিন্ত নায়ুস্ত্র 
উত্তেজনা বহন করিয়া মন্তিফ্ষে লইয়া যায়। অতএব দেখা 
যাইতেছে যে, চৈত্যনোৎপাদক স্গাযু, ত্বক্‌ প্রভৃতি স্থান হইসে 
মস্তিফ্ষে বা শবায়ুমাকরে উত্তেজনা বহন করে, এবং সঞ্চালক 
স্নায়ু, ইচ্ছা? বা অন্ত উপায়ে উত্তেজিত হইলে, তাহাকে 
পেশী অভিমুখে বহন করে। ন্নায়ুহ্তত্রের আপনা আপনি 
উত্তেজিত হইবাঁর ক্ষমতা নাই। অন্য উপায়ে উত্তেজিত 
হইয়া তাহারা বাহকের কাধ্য'করে মাত্র । সকল প্রকার 
চৈতন্ত ও সঞ্চালন স্াঁয়ুবিধান দ্বারা সম্পাদিত হয়। যখন 
কোঁন উপায়ে, আমাদের ত্বক বা অন্ত কোন অঙ্গ উত্তে- 
জিত হয়& সেই উত্তেজনা তত্রত্য চৈত্যনোৎ্পাদক ন্গায়ু 
দ্বারা, মস্তিষ্ক বা কশেরুকামজ্জাস্কিত স্নাযুআকরে গিয়া 
উপনীত হয়, তথা হইতে পুনরায় অন্ত স্বাুক্ত্র অবলম্বন 
করিথা পেশীতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া! তাহাকে সঞ্চালিত করে। 
ইহাকে প্রত্যাবৃত্ত ক্রিগ্না কহে। মন্তিক্ষ বা ন্নামুআকর মুকুর 
স্বরূপ, ইহাঁদিগের দ্বারা চৈতন্য প্রতিফলিত হুইয়৷ সঞ্চালনে 
পরিণত হয়। দৃষ্টীত্ত দ্বারা ইহা! সহ্জন্ববুঝান যাইতে পারে । 
একজন বসিয়া আছে, আমি তাহার পায়ে জুড়ন্থড়ি দিলাম, 
এই উত্তেজন!টি তত্রত্য চৈত্যনোৎপাদক স্গাুদ্বারা, মন্তিষ্ক 
বা কশেরুকামজ্জাস্থিত স্সাঁয়ুআকরে প্রেরিত হইল; তৎক্ষণাৎ 
অন্যান্য স্বায়ুদ্ধারা তাহার পদস্থ পেশীতে সেই উত্তেজনাটি গিয়া 
তাহাদিগকে সঞ্চুচিত করিল, এবং. তজ্ভুন্য পদ স্পন্দিত হইল। 
কাহার হন্তে একটি মশক, তাহার অজ্ঞাতসারে ছলটা ফুটা- 
ইতে আর্ত করিয়াছে মন অন্য কার্যে নিবিষ্ট রহিক়ান্ছে। 


৮৬ ৃ মর-শারীর-বিধান | 


তথাপি তাহৰর অপর হস্ত আপনা আঁপনি উখিত হইয়! সেই 
হলপ্রোথিত স্থানে চটাস্‌ করিয়া পড়িল। যে স্থলে হুল 
প্রোথিত হইয়ান্থেঃ তথাকার চৈত্যনোৎপাদক শ্গায়ু উত্তেজিত . 
হুইয়। সেই উত্তেজন। প্াধুআকরে লইয়া গেল, এবং তথা 
হইতে প্র্যাবৃত্ত হইয়া! উহ! অপর হস্তের পেশীকে সঞ্চালিত 
ক্করিল। যখন এই বূপ অবস্থায় যন্ত্রনাস্থচক উঃ শব্দ উচ্চারিত 
হয়, তখনও, উত্তেজন! অন্স্থানে চালিত না হইয়।, উঃ শব 
উচ্চারণ করিতে যে সকল পেশী নিযুক্ত, তাহাদের সঞ্চা- 
লনা উৎপন্ন করে। ইহাই প্রতিফলিত ব; প্রত্যাবৃত্ত ক্রিয়]। 
অনেক প্রত্যাবৃত্ত ক্রিয়ার উপর মন্তিক্ষের দমনকাঁবী ক্ষমত। আছে। 
ঘেমন, অঙ্গে সুড়সুড়ি দিলেও আমর। চেষ্টা দ্বার! তজ্জমিত প্রত্যা- 
বৃত্ত সক্কোচন রোধ করিতে পারি, মশক কাঁমড়াইস্বেছে। তথাপি 
চেষ্টা করিয়া! অঙ্গকে স্থির রাখিতে পারি। শিশুর মস্তিফ সম্পূর্ণ 
রূপে বদ্ধিত না৷ হওয়ায়, প্রত্যাবৃত্ত ক্রিয়া! দমন করিবার উহার 
তত ক্ষমত] নাই । গলায় কোন দ্রব্য লাঁগিলে কাশি উপস্থিত 
হয়, চক্ষুর সম্মুখে উজ্জ্বল আলো! ধরিলে উহ! বুজিয়া আইসে, 
ইত্যাদি নাঁনা কার্ধ্য প্রত্যাবৃত্ত ক্রিয়ার দৃষ্টাস্ত। 

পুর্বে কশেরুকাণ্জ্ার বিষয় বল! হইয়াছে ইহ শ্বাযু 
সুজ্র ও স্বাধুকোষ বিনির্শিতি। ইহা হইতে যে সফল গা 
নির্গত হইয়াছে তাহাঁরা উত্তেজিত হইলে, দেই উত্তেজনা 
কশেরুকানজ্জায় আনীত হয়, পরে তাহা দ্বার মস্তিদে প্রেরিত 
' সয়। অপর, মস্তিষ্ষ হইতে উত্তেজনা অবতরণ করিয়া, কশে- 
কষা! উদ্ভুত ঙ্গাু দ্বারা শরীরের সর্ধত্র প্রেরিত হয়। 
কশেরুকাম্জ্জায় আঘাত লাগলে বিশেষ হানি হয়। অনেক 
প্রয়োজনীয় শারীরিক্ষ কার্য সাধনের জন্য কশেরুকামজ্জার আন- 


শ্বাযু ও মন্তিদ্ধের বিষরণ 1 ৮৭ 
শাক। ত্মধ্যস্থ ল্লায়ুমাকর দ্বারা প্রত্যাবত্তক্রিখা-কৌশলে ্ . 


সকল কাধ্য সাধিত হয়। মল বা মুত্রত্যাগ কশেরুঞ্কা- 
মজ্জাস্থ প্লাযুআকরের অধীন। কশেকুকামজ্জায় আঘাত 
লাগিলে, আঁঘাঁতের নিয়ভাগে শরীর অসাড় হইয়া যায়, তাহার 
কারণ এই যে, এ সকল স্থানের স্গাযুর উপর মন্তিফধের আর 
কর্তৃত্ব থাকে না এবং চৈত্যনোৎ্পাদক ব1 সঞ্চালক বা 
উভয় প্রকার স্নায়ু সমূহের কার্ধ্য স্থগিত হয়। 

মেরুদণ্ডের সম্মুখে গ্র্থি বিশিষ্ট রজ্জুর ন্যায় সমবেদক নায় 
স্বাপিত। ইহাদিগের সহি মস্তিষ্ক ও কশেরৌকিক স্বায়ুর যোগ 
আছে। সমবেদক স্নাধুর মধ্যে মধ্যে কোষনির্শিত জাযু-গ্রস্থি 
আছে। এই গ্রস্থিসমূহ হইতে ন্াযু সকল হৃৎপিণ্ড, পাকাশয়, অন্ত 
প্রভৃতি আভ্যন্তরিক বন্ধে বিস্তৃত হইয়াছে। ধমনী বে সকল পেন 
নির্মিত তাহাঁদিগের উপর সমবেদক ক্নাযুর কর্তৃত্ব আছে। 





১৩শ চিত্র। 


৮৮ নর-শারীর-বিধানা 


শ্লাহুবিধানর কাঁধ্য সইজ করিয়া বুঝাইবার জগ্ত উপরের" 
চিত্র দেওয়! হইয়াছে । ১ চিহ্নিত চিত্রের প্রতি প্রথম দৃষ্টি কর। 
মনে কর গ একটি পেশী ও ক মস্তি বা! কশেরুকা-অজ্জা্কিত স্নাযু- 
আকর। ক ওগ' খচিহ্িত একটি স্নায়ু ছারা সংযক্ত। যদি কোন 
উপাক্সে ক উত্তেজিত হয় (এ স্থলে মনে কন্প এটি অন্তিষ্ষস্থিত স্নাযু- 
আ'ঁকর ও ইচ্ছ। দ্বায়। উত্তেজিত হইল) এই উত্তেজন।' খ দ্বার! ভ্রমণ 
করিয়া গ কে সঞ্চালিত করিবে । ২ চিত্র ছ্বার। প্রতাবৃত্তক্রিঘা*ববা 
যাইবে। এ স্থলে দুইটি স্বাু আছে খও ঘ। মধ্যে গত্মাধুমাকর 
যনে কর ক ত্বক, উহা হইতে চৈতন্যোৎ্পাদক স্বায়ু থ শ্রায়ুআকরে 
থিয়াছে। স্নায়ু আকর হইতে ঘ চিহ্নিত সঞ্চালক স্নায়ু চ চিন্তিত পেশীতে 
গিয়াছে। যদি কোন উপায়ে ক উত্তেজিত কর] যায়; সেই উত্তেজনা খ 
বায়ু রাগ ন্বায়ুআকরে যাইবে । গদ্থারা সেই উত্তেজন| প্রতিফলিত 
ইইসা ধ র্সাযু রা চ পেশীতে শিষ্ন। উহাকে সঞ্চালিত করিবে। 


মন্তিফ অস্থিনির্ষ্মিত মত্তক গহ্বরে অবস্থিত । ইহার আকার 
কতকটা পাঁউরুটির ন্যাঁয়। ইহ! চারি অংশে বিভক্ত । ইহার 
রক্তসর্ধালন বহুসংখ্যক ধমনী ও শির দ্বারা সম্পাদিত 
হয়। মস্তিষ্ক হইতে ১২ জোড়া ম্বাযু নির্গত হুইয়! মস্তক, 
চক্ষু, কর্ণ, নাসিক, জিহ্ব! প্রভৃতিতে "বিস্তৃত হইয়াছে । 
মস্তি অতি প্রয়োজন্টয*»যন্ত্র এবং ইহাতে আঘাত লাগিলে 
বিশেষ হানি হয়, তজ্জন্য ইহ1 এরূপ ভাবে স্থাপিত যাহাতে 
সহজে ইহাতে কোন প্রকার আঘাত না লাগিতে পারে। 
সর্বাধঃশ্রেণীস্থ জীবের মস্তি! নাই, ক্রমে উচ্চশ্রেণীর 
জীবের মস্তিফ দেখা যাঁয়। নুষ্য ও ইতর জস্তর মধ্যে 
যে দকল বিভিন্নতা আছে, তন্মধ্যে মানসিক বৃত্তির প্রভে- 
দুই সর্বপ্রধান। এই সর্কপ্রধান বিভিন্নতার কারণ কি? 
মনুষ্র মঞ্চিফ অন্যান্য জীবের মন্তিফ অপেক্ষা সমধিক 


বায়ু ও মন্তিদ্বের বিবরণ । ৮৯ 


বিকশিত । মস্তিষ্ষই মানসিক বৃত্তির আদিস্বান 4 ইহা প্রায়ই 
দৃষ্ট হয় যে, যাহার মস্তিষ্ক যত বর্ধিত, তৎসঙ্গে তাহার মানসিক 
বৃত্তি সকল ও প্রথর ও তীক্ষ। সচরাচর লোকের মস্তিষ্ক ওজনে 
প্রায় ১।৭ সের । হস্তি ও তিমিমৎস্য ব্যতীত অন্যান্য সকল 
প্রাণীয় মস্তিষ্ক. অপেক্ষা মনুষ্যের মস্তি ওজনে অধিক । 
ব্যক্তিবিশেষের বুদ্ধিবৃত্তির় প্রী্ধ্যান্গসাঁরে মস্তিফবের ওজন পরি- 
বর্তিতি হয়। কোন কোঁন খ্যতিনাম। পুরুষের মস্তি ওজন 
করিয়া দেখ] গিয়াছে যে, ভাহ। প্রায় সচরাচর লোকের মস্তিষ্ক 
অপেক্ষা অর্ধছসের অধিক। মন্তিক মধ্যে মেডল1 অব্লঙ্গেটা 
নামক স্থানে শ্বাসক্তিয় প্রভৃতি কতিপয় প্রধান প্রধান কারের 
স্নায়ুআকর অবস্থিত ; সুতরাং মেডলা আহত হইলে তৎক্ষণাৎ 
মৃত্যু উপস্থিত হয়। কেহ কেহ মস্তিষ্কের প্রত্যেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
অংশকে বিভিন্ন মানসিক বৃত্তির আঁকর বলিয়। নির্দেশ করেন । 
মস্তিষ্কের উপর অনেক ভাজ আছে, প্রত্যেক তাঁজের যে 
ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়া আছে ইহ! অদ্যাপি প্রমাণিত. হয় নাই। 
কিন্ত কতকগুলি কারণ এই বিশ্বাসের পক্ষ সমর্থন করে। 
শৈশবাবস্থা হইতে কতকগুলি মনোবৃত্তি কাহারও প্রথর থাকে ; 
বাতুলের কোন কোন মনোবৃত্তি অপরিবর্তিত থাকে, ইহার দ্বার! 
বোধ হুয় যে,উহাদিগের মস্তিষ্কের যে স্থান নষ্ট বা! উত্বমদ্ূপ বদ্ধিভ 
হয় নাই, সেই সেই স্থান উদ্ভূত বৃত্তি সকল নষ্ট ব1 অপ্রস্ফ,টিত 
হয়। মস্তি আহত হইলে বিচার শক্তি, স্ম.তি, চিন্তা, বুদ্ধিবৃত্তি, 
সকলই নষ্ট হয়। কোন প্রাণীর মস্তিষ্ক উঠাইয়া লইলে বা 
আহত করিলে দেখা যাইবে যে, তাঁহার আর স্বেচ্ছাপুক্ধক নড়ি- 
বার ক্ষমতা থাকে না। প্রত্যাবৃত্ প্রিয় মস্তিষের অধীন ইহা 
পূর্বে বলা হুইগ্লাছে। 


৯৫ নর-শারীর-বিধা। 


যেমন রঙ ও তাহার স্পালন জীবনের পক্ষে অবশ্য 
প্রয়োজনীয়, সেই র্বক্তকে বিশুদ্ধ ও পুষ্ঠু করিতে হইলে, 
যেরূপ বিশুদ্ধ বায়ু ও আহার আবশ্যক, সেইরূপ মস্তিষ্ক 
ও তাহার ভূত্যবর্গ ক্নায়ু প্রভৃতি ও অতি আবশ্যকীয়। 
মস্তিষ্ক ও শীযুবিধান দ্বারা রক্তসঞ্চালনক্রিয়া ও স্বাসক্রিয়া 
নিয়ন্ত্রিত হয়। যদি কোন উপায়ে যথা বিষপ্রয়ৌগ দ্বার॥ রক্তকে 
ধিত কর! যায়, অথবা হৃৎপিশুকে নিশ্চেষ্ট করিয়। রক্তসঞ্চালন 

স্থগিত করা যায়, অথব! শ্বাসকার্ধয রোধ করা যায়, 
অথবা মৃত্রাদি নিঃসরণ বন্ধ কর! যায়, তাহ! হইলে জীবের মৃত্যু 
হয়। এই সমস্ত কাধ্য মস্তিষ ও স্নায়ুর অধীন। অতএব, 
স্বাধুবিধান যে জীবন রক্ষার প্রধান অঙ্গ ইহ! সকলেরই ধোধ- 
গ্রম্য হইবে। যি কোন বিষপ্রয়োগ দ্বারা মন্তিফ ব। স্নায়ু 
সমূহের কাঁধ্য বন্ধ করা যায়, তাহা হইলে অতি অল্প সময়ের 
মধ্যে দেখা যাইবে যে, হৃৎপিও স্থগিত হইয়। গিরাছে, শ্বাসকার্য্য 
বন্ধ হইয়াছে, সুতরাং মৃত্যু উপস্থিত। মনুষ্য যে সকল প্রাণী 
অপেক্ষা! শ্রেষ্ঠ তাহার একমাত্র কারণ এই যে, মনুধ্যের মস্তিষ্কের 
অনেকগুলি প্রধান গুণ আছে যাহ! অন্য প্রাণীর মন্তিক্ষে নাই। 
কেবল এরই মাত্র শারীদ্বিস্কী প্রভেদ বশতঃ আমরা সকল প্রাণীর 
উপর স্বীয় আধিপত্য স্থাপন করিয়াছি ৷ মধ্যে আমাদের আপনা- 
দিগের মস্তিষ্কের কিঞিৎ প্রভেদ বশতঃই কেহ বা যশ ও খ্যাঁতি 
দন্ভোগ, কেহ বা বাঁতুল হুইয়! বৃথা জীবন বহন করি। 

কার্যের পর বিশ্রাম, বিশ্রামের পর পুনরায় কার্য, এই 
প্রন্কতির ন্য়িম। আমাদের মন্তিফ কার্য করিতেছে, সেই 
কার্ধ্যের ঈম্পুর্ণ বা অলম্পূর্ণ বিশ্রাম হইলেই নিদ্রা আনীত হয়। 
ক্লান্ত মন্তিষ্ক, বিশ্রামের পর, পুনরায় সতেজে কার্ধ্য করিতে 


শ্নাধু ও মস্তিষ্কের বিবরণ । ১ 


থাকে) ন্বাগুবিধানের মধ্যে কেবল মস্তিক্ষের নিশ্রীমই নিদ্রী। 
মস্তি জ্ঞানের কেদ্রস্থান, তঞ্জন্য নিজ্রাকালীন জ্ঞানের লোপ 
হয়) ও যে ষকল প্রত্যাবৃত্ত ক্রিয়া মস্তিষ্ক ব্যতীত সাধিত হই- 
বার সম্ভাবনা নাই, তাহা সম্পাদিত হয় না। কশেরুকামজ্জা 
নিদ্রার সময় নিজ কার্যকরণে অক্ষম নহে । কশেরুকামজ্জ 
দার] অনেক প্রত্যাবৃত্ত ক্রিয়! সাধিত হয়, নিদ্রার সময় তাঁহা- 
দের কোন ব্যত্যয় ঘটে না। নিদ্রিত ব্যক্তির অঙ্গে 
সুচাগ্র দ্বার! স্থড়স্থড়ি দিলে, তিনি হয়ত সেই অঙ্গ সরাইয়া 
লইবেন অথব! অন্য অঙ্গ দ্বারা সেই স্থান স্পর্শ করিবেন । 
মনে হইতে পাঁরে যে, এটি জ্ঞানের চিহ্ন) তাহা দহে--ইহা! 
একটি প্রত্যাবর্তন ক্রিয়া! মাত্র_উত্তেজিত অঙ্গ হইতে স্নাযু- 
দ্বারা, উত্তেজনা! কশেরুকামজ্জীয় প্রেরিত হইয়া, তথা হইতে 
অন্য অঙ্গে প্রত্যাবৃত্ত হইয়। উহাকে সঞ্চালিত করিল। মস্তিষ্ক 
এ সময়ে নিদ্রিত, অতএব জ্ঞানও নিদ্রিত। যেমন, একটি 
ভেকের গল! কাটিয়া ফেলিয়া, তাহার এক পা ফোন প্রকারে 
উত্তেজিত করিলে, ভেক পা সরাইয়া লইবে ; যদি উত্তেজন! 
আরও বুদ্ধি কর যাঁয় তাহ! হইলে সে, যেন উত্তেজমা হইতে 
উন্মুক্ত হইবার জন্য, অপর পথ সেইস্থনে প্রয়োগ করিবে । 
ইহা কদাচ জ্ঞানোপ্তূত নহে, কারণ ভেকের মস্তিফ শরীর 
হইতে বিচ্ছিন্ন কর! হইয়াছে। ইহা কশেরকামজ্জা দ্বার! 
সাধিত প্রত্যাবৃত্ত ক্রিয় মাত্র । পশ্চিমে চোর ও দক্থ্যরখ, পথিক 
যে বিস্থানায় শয়ন করিয়া থাকে তাছা! অপহরণ করিতে 
হইলে, প্রথমে পথিকের মুখে ঝুতাস করে, নিদ্রা ঘোর 
হইয়। আঙিলে, সুবিধামত কোন অঙ্গে তুক্ছুড়ি দেয়, 
প্রত্যাবৃতক্রিয়াসাধিত সধশলনা দ্বায়া পথিক বিছানায় 


গ নর-শারীর-বিধান। 


একটু সরিয়! ফ্য়। আবার সুড়সুড়ি দেয়, পরে ক্রমে বি 
নার বাহিরে যাইলেই তাহা আত্মসাৎ করে" একটি টাঁক। হস্তে 
সুটা করিয়! নিদ্রা যাই৪তছেন, অপর হস্তে সুড়স্থড়ি দিলেই 
অন্য হস্ত উত্তেজিত স্থানে প্রয়োগ করিবেন, কাজেই হস্তম্থিত 
টাকা পতিত হইবে! এ সকল কার্যে জ্ঞান কিছুমাত্র দাহাষ্য 
করে নাই--সকলি কশেরুকামজ্জা দ্বারা প্রত্যাবৃত্ত হইতেছে । 

অহিফেণ বা অন্য কোন বিষদবারা, অথবা কোন পীড়া 
দ্বার নিদ্রার ন্যায় এক প্রকাঁর অবস্থ]! আনীত হয়, তাহ 
সর্বাংশে নিদ্রার তুল্য; কিন্তু সে সময় এ প্রকার প্রত্যাবৃত্ত 
ক্রিয়া সাধিত হয় না। অত্যন্ত ঘোর নিদ্রা আঙিলে প্রত্যা, 
বর্তন কাধ্যের অনেক ব্যাঘাত ঘটে। 

্রহ্মদেশীয় যুদ্ধের সময় একথানি জাহীজের অধ্যক্ষ, অত্যন্ত 
পরি শ্রমের পর, যুদ্ধ করিতে করিতে নিদ্রিত হইয়াছিলেন, তাহা! 
হইতে ছুই হস্ত দূরে একটি কামাঁন হইতে অনর্গল গোলা নির্গত 
হুইতেছিল। কি উপায়ে মন্তিক্ষের এই বিশ্রাম আনীত হয় 
পুবের বিশ্বাস ছিল যে,নিদ্রার সময় মস্তিষ্কে রক্ত অধিকতর বেগে 
প্রধাবিত হয়, কিন্তু অধুনখ সে বিশ্বাস অমূলক বলিয়া প্রাতি- 
গল্প হইয়াছে! ইহবশিষ্টরূপে প্রমাণিত হইয়াছে যে, 
নিদ্রীর সময় মন্তিষধে রক্ত সঞ্চালনের হাস হয়, ঈহাই নিদ্রার 
কারণ। মন্তিফে রক্তার্পতা হইলেই তাহার কাধ্যের ব্যাঘাত 
ঘটে, পর্বে আকেবাট্র স্থগিত হয়। মন্তিফ্ধে যে ধমনী রক্ত 
লইয়া যাইতেছে তাহা! কর্ণের ছুই ইঞ্চ নিয়ে অবস্থিত, সেই 
ধমনীকে অন্ুলি দ্বারা চাঁপিয়া ধরিলে মস্তিষ্কে রক্তসধালনের 
হাস হইয়্!,দিদ্রা আনীত হঁ। সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর 
দবভাবতঃ পি্জার আগম হয়। আমর! ইচ্ছা দ্বারা ইহা মোধ 
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করিতে পাঁরি, কিন্তু শরীরের ছূর্ধলতা। ও মানসিক বৃত্তির তেজ. 
হীনতা অনুভূত হইবে । যদিও মস্তিষ্কের আভ্যত্তারিক অবস্থান্বার] 
নিদ্রার আগম হয়, তথাপি বাহক কারুণ ইহার সহায়তা করে 1 
অন্ধকার, নিঃশব্দতা বা সম্পূর্ণ বিশ্রাম এই সকল অবস্থাতে 
স্নায়ু সকল কাঁব্যহীন হয় এবং ক্রমে ক্রমে মন্তিষ্ধ কোন 
কার্ধ্য না পাইর। বিশ্রাম করে। শ্নীযুবিধান যে অবস্থায় অভ্যঙ্থ 
হয়, সেই আবস্থ! নিদ্রার বিশেষ সহারতা করে। ধহার! কোন 
শব্দকারী কলের নিকট বাস করেন, তীাহার। নিম্তদ্ধ স্থানে 
বড় আরামে নিদ্রা যান না। যাহ! কিছু ম্া়ুবিধানের সম- 
ভাব আনরন করে, তাহা দ্বারা নিদ্রা আনীত হয়, যথ! 
সমভাবে শব্দ করণ, নদীর মন্ত্র শব্ধ, ভ্রমরের গুণ২গুণ, 
শব্দ, দুরে বংশীধ্বনি। বালকদিগকে মাথা চাপড়াইয়া ঘুম- 
পাড়াইবার ও পাঠ করিতে করিতে ঘুম আনিবার ইহাই 
কারণ। যখন অনিদ্র! হয়, তখন যদ্দি আমর! একাগ্র হইয়া! 
নিশ্বাস প্রশ্বাসের গতির দিকে মনোনিবেশ করি, তাহা হইলে 
নিদ্রা আইসে, তাহার কারণ এই যে, নাস্ুবিধান এই কার্ষে 
অভ্যস্ত হইয়! যাঁর ও ক্রমে ক্রমে জ্ঞানের অন্তর্ধ্যান হয়। 
নিজ্া কখন হঠাৎ আগমন করে? কখন বা নিজ্রা ও জাথ- 
তাবস্থার মধ্যে অনেক সমর ও 'অবস্থীর ব্যবধান থাকে? 
যখন বনিরা ঢুলিতে থাকি, তখন নিদ্রা ও জাগ্রতাবস্থা শীন্ত 
শীপ্র যাতায়াত করে ; এ স্থলে, মস্তিষ্বের রক্তসঞ্চালনের হ্রাস 
হইতেছে, কিন্তু বগিরা থাকা প্রযুক্ত, প্রত্যাবর্তন কার্য 
উহার ব্যাঘাত উৎ্পন্গ করে। অনেকে ইচ্ছা করিলেই নিদ্র 
যান। প্রহরী ও সৈন্যে্া, চক্ষুমুদ্রিত করিয়া বঠসান দিয়া 
মীড়াইলেই প্রায় নিক্রিত হয়, সামান্ত শবেই প্নাবার চকু 
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উদ্মীলন করে । নিজ্রীর আগম যেমন এই সক্ল কারণে হয়, সেই 
রূপ নিস্তাীভঙ্গও' স্নায়ুবিধানের কাধ্য । অভ্যাস দ্বারা, নিক্দিত 
ব্যক্তি নিষ্দিষ্ট সময়ে, নিদ্রা হইতে ভান করে। এক বাজি 
এক জাহীন্ধবে যাইতেছিলেন, সেই জাহাজে গ্রাতি প্রাত্বঃ- 
কালে একটি কামান ছোড়া হইত ; প্রথম দিন প্রাতঃকালে 
শব্ধ হুইবামাত্র, 'তিনি বিছান। হইতে লাফাইয়। উঠিলেন ও 
তাহার কারণ অনুসন্ধান করিতে, বাছিরে আদিলেন, পরদিন 
তিনি চমকাইক়া। বিছানায় উঠিয়া ধাড়াইলেন, তাহার পরদিন 
চমকাইয়! উঠিয়া, বসিলেন, ভ্রমে ছয় সাত দিন পরে তিনি 
যেমন নিব্রিত থাকিতেন, সেই রূপই থাঁকিলেন। মনের মধ্যে 
যে বিষর়ট। প্রবল থাকে, তাহার একটু মাত্র উত্তেজনায় নিদ্রা 
ভঙ্গ হয়। তারে খবর দিবার স্থলের কর্মচারীরা বেশ ঘুমাই- 
তেছে, ঘণ্টাটি নড়িলেই তাহাদের ঘুম ভাঙ্গিয়। ফায়। মাতা 
নিাবনায় নিদ্রা যাইতেছেন, সন্তানের একটু সাঁমান্ত ক্রন্দন 

শব্দে তাহার নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া] যার। এ বিষয়ে একটি গল্প 
আছে, একজন জাহাজের কম্মচারী কাঁধ্য করিয়া অতি অল্প, 
সময় নিজ্ঞা যাইত, আন্ক ০েই নিদ্রার সময় অন্তান্য সহ্কন্ধ- 
চারীর! তাহ্বার নিকট নান! গোলমাল করিত, কিছুতেই তাহার 
নিম্তাতঙ্ন হইত না, ধ্তাইার নিকট বন্দুকের শব্দ করিলেও দে 
নিদ্িত. খ্রাকিত, কিন্ত তাহার কর্ণের নিকট আস্তে আন্তে 
€ সিগ্ন্যাল..) এই কথাটি, রলিলেই তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইয়! 
যাইিত । অনেক, লোক এমন আছেন ধাহাদের, যে লময় তাহার। 
ইচ্ছা করেন, সেই সময় নিদ্রাজঙ্গ হয়। 

গর্ভস্থ শি দিনরাত্রি নিদ্রায় আচ্ছন্ন ছিল, জন্মিবার পর 
দেই ন্বতাব..অনেকুট।.থাকে, তাহার অধিকাংশ সময় নিত্রায় 
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অতিবাহিত হয়। সঞ্চম ব। অষ্টম মাসের জময় যে শিগ্জ 
প্রসব কর! হইয়াছে, সে প্রায় সমস্ত দিনরাত্রিই দিদ্রিত থাকে 1 
শিশুদিগের নিদ্রা যুবাদিগের অপেক্ষা আরও ঘোরতর। 
যৌবনে অন্ন নিদ্রা দ্বার! ক্লাস্ত শরীর পুনঃ তেজ প্রাপ্ত হয়, এবং 
বৃদ্ধ বয়সে অপেক্ষাকৃত অধিক নিদ্রা গ্রয়োজনীয়, কারণ তখন 
ক্লাপ্ত শরীরের তেজ পুনরানয়ন করিতে অধিক সময় আবশ্তক 1. 
কশ লোক স্থুলকায় অপেক্ষা কম নিদ্রা যায়, কারণ একের 
অপেক্ষা অন্তের শারীরিক ব্যয় কম তজ্জন্ত বিশ্রামও কম 
আবশ্থক। 

যতদুর বল! ভ্ইয়াছে তাহার দ্বার স্বাতাবিক নিদ্রা 
কারণ কৃতকাংশে আমার্দের বোধগম্য হইঈয়াছে-_ স্বাভাবিক 
নিদ্রা, অর্থাৎ যে নিদ্রার সময় মৃন্তিক্ষের বিরাম ব্যতীত অন্য 
কোন কার্য সংঘটিত হয় নাই। কিন্ত নিপ্রার সময় এমন 
অবস্থাও হয় যে সময় বাস্িক জ্ঞানের স্বত্বা নাই, অথচ মাঁন- 
সিক বৃত্তি সকল কতকাংশে কার্ধ্য করে। ইহাঁকেই আমর! 
স্বপ্ন বলি। স্বপ্নের সময় চিন্তাআোতের উপর কিছুমাত্র আধি- 
পত্য থাকে না, উহ! আপন। আপনি বক্র নদীর ন্যায় প্রবাহিত্ত 
হয়। নিজ্রোর অন্ন সময় পূর্বে আমর! ষে চিন্তায় নিযুক্ত 
ছিলাষ তদ্িষ়ে স্বপ্ন দেখি্ল, স্বপ্নের গতি অপেক্ষাকৃত সংলগ্ধ ও 
সরল্প.হয়, নতুবা স্বপ্র প্রায়ই অসংলগ্ন । স্বপগ্নদর্শনের সময়, 
মানসিক এক একটা বৃতির কাধ্য সাঁতিশয় উৎকর্ষ্য, লাভ করেঃ 
কখন কল্পনা, কখন স্বৃতি, কখন বা চিন্তা উদ্ধীপ্ত হইয়া উঠে। 

স্বপ্নে সময়, স্থান ও অবস্থার সংলপ্রতা থাকেনা, মানসিক 
বৃত্তি সকল. একের পর অপরটি ন! আসিয়া, অসন্ধ্ধ ভাঁবে, 
যাতায়াত কৃরে। জাগ্রতাবস্থায় বে. কার্ধ্য করিতে আমর! 
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ভীত হই, ষে কার্ধ্য স্মরণ করিলে হৃৎকম্প হয়, স্বপ্পে তাহা 
করিতে, হয়ত" আমরা কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হই ন1। একজন 
দয়াবতী স্ত্রীলোক, ধিনি,পরোপকার ব্রতে তাহা জীবন সমর্পণ 
করিয়া ছিলেন, তিনি প্রাক়ই স্বপ্র দেখিতেন, বেন একটি বাল- 
ককে লইয়া ব্যান্রমুখে প্রদান করিতেছেন ! জাগ্রতাবস্থায় 
ষে বিষদ্ঘ হয়ত একেবারে মস্তিষ্কে প্রেরিত হয় মাই, স্বগ্সে 
ভাহার উদয় হওয়! অসস্তব নহে । জাগ্রতাবস্থাপেক্ষ। স্বপ্নে চিন্তার, 
জোত ক্রুততর বহমান হয়। এক মিনিটের মধ্যে শ্বপ্পে যে সকল 
চিন্তা উদ্দিত হয়, এক ঘণ্ট! বা একদিনে হয়ত তত চিন্তা করা 
যার না। জলে ডুবির মৃত্যুর সময়, ঠিক এত অল্প সময়ের 
মধ্যে, চিন্তার আ্োত আশ্চধ্য প্রকার ভ্রুতভাবে মনশ্চক্ষু সম্তুথে 
উদ্দিত হয়। কেহ কেহ বলেন যে, ঘোঁর নিদ্রার সময় স্বপ্ন হয় 
না, নিদ্রিত ও স্বপ্ন জাগ্রভাবস্থার মধ্যে ষে সমর টুকুনের 
ব্যবধান থাকে তন্মধ্যে স্বপ্রের উদয় হয়; কত্ত ইহ! কতদূর 
সত্য তাহা বল! যায় না। অল্প জাগ্রতাবস্থার যে. স্বপ্নের উদয় 
হয় সেই স্বপ্নই পরে স্মরণ থাকে, কিন্তু ঘোঁর নিদ্রার সময় যে 
স্বপ্ন হয় তাহা প্রায় স্মরণ“থাঁকে না। অনেক ওধধ দ্বারা নিদ্রার 
সময় স্বপ্রদর্শন বুদ্ধি পা । ডাক্তার রিড বলেন যে, একদিন 
কোঁন কারণ বশতঃস্তিনি মন্তকে একঃধানি বিষ্টর বসান, সমস্ত 
রাত্রি যন্ত্রণার পর তিনি প্রাতঃকালে স্বপ্ন দেখেন? যেন একদল 
দনু তাহাকে বন্দী করিয়াছে ও তীহাঁর মস্তকে, অস্ত্রাধাত 
করিতেছে । এই স্বপগ্নটির বারণ কতকটা এইরপ নির্দেশ করা 
যাইতে পার, ষথা1--(প্রথম) যক্ত্রণার অনুভব, ও তাহার প্রকৃত 
স্থান নির্দেশ ) (দ্বিতীয়) কারণ-অনুসন্ধানকারী জান ? (তৃতীয়) 
স্থৃতির' উদও তাহার প্রকৃত কারণ গোপন রাখিয়া) এ প্রকার 
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যন্ত্রণাদায়ক অন্য কোন কারণ মনে উদ্দিত করণ ; বঅবশেষে 
চেতুর্থ) কল্পনার দৃষ্থমৃত্তি স্বরূপ ডাঁকাইতের দল প্রভৃতিকে আন- 
যন)? এস্থলে মানসিক বৃত্তির মধ্যে কেবল বিবেচনা শব্কি 
নিব্রিত রহিয়াছে । অনুভব, স্মরণশক্তি, জান ও কল্পন। বিবে- 
চনাধীন ন] হইয়! অদ্তুতরূপে কার্য আরন্ত করিয়া এ স্বপ্ন আন- 
য়ন করিল। বিবেচন! শক্তি না থাকিলে অন্য মানসিক বৃত্তি কি 
প্রকারে কাঁধ্য করে, তাহ! একটা দৃষ্টান্ত দ্বারঃ বুঝাইয়! দেওয়া 
যাইতে পারে । মনে করুন, আপনার পায়ে হঠাৎ একটি বেদন! 
উপস্থিত হইল, আপনি মনে করিবেন, হয় কোন আঁঘাঁত 
লাগিল, নয় একটি বৌল্ত1 কাঁমড়াইল ইত্যাদি; যদি আপনার 
বিবেচন! না থাকে ও কল্পনাকে কারণ অনুসন্ধান করিতে 
ছাঁড়িয়া দেন তাহ! হইলে আপনি, ডন কুইকৃসোটের ন্যায়, 
মনে করিবেন যে আপনার এক শক্র উত্তপ্ত লৌহ চিম্টা দ্বার! 
আপনার পায়ের যন্ত্রণা উত্পাদন করিতেছে । মন্তিক্ষের এই 
প্রকার কার্য প্রণালীতে আমর! প্রায় স্বপ্ন দেখি যে, আমাদের 
অন্গস্থ কোন আহত স্থানে আরও আঘাত লাগিতেছে, নয়ত 
তাহ! আরোগ্য হইয়। গিয়াছে। স্বপ্নে যে ভাঁব মনে উদ্দিত 
হয়, শারীরিক অঙ্গ চালন' দ্বারা তাহা গ্রকাশ কর! অনেকের 
স্বভাব আছে, ইহাকে স্বপ্র-সঞ্চরণ বলে। অনেক্কর মনে হয় 
মেন তাহারা অন্গচালন। ব! বাক্যদ্বার! ভাব ব্যক্ত করিতেছেন, 
কিন্ত কাধ্যতঃ কিছু করেন না। স্বপ্র-সঞ্চরণ আর কিছুই 
নহে, সহজ স্বপ্রে মস্তিক্ষের আংশিক কার্য্য হর, কিন্তু অঙ্গসঞ্চা- 
লনের উপর কোন আধিপত্য থাকে নু! ; ইহাতে সেই ক্ষমতা- 
টুক খাকে। এক জন গ্রিতশাস্ত্জ্ঞ লোককে এরুপ অবস্থায় 
ছু অঙ্ক কমিতে দেখ! যায» ও এক জন বক্তাকে সুন্দর 
পু 
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বন্ততা করিন্তে দেখা ষ'য়। এ মনয় যুক্তি সকল বেশ 
'স্যায়নঙ্গত থাকে। এক জন বারিষ্টার একদিন রাত্রে নিদ্রি- 
তাবস্কায় উঠিয়া বপিক্ণা তাহার লিখিবাঁর ডেস্ক মধ্য হইতে 
কাগজ কলম বাহির করিয়! প্রায় এক ঘণ্টা কি লিখি- 
লেন 7 লেখ! সমাপ্ত হইলে তাহা ডেস্ক মধ্যে রাখিব তিনি 
আবার শষ্যায় আসিয়া] শয়ন করিলেন । তাহার স্ত্রী এই সকল 
কাধ্য দেখিয়াছিলেন। পরদিন প্রাতঃকালে বাবিষ্টার তাহার 
স্ত্রীকে বলিলেন “কাল আমি একটী মকদ্দমার বিষর কিছুই 
বুঝিতে পারি নাই;কিস্ত রাত্রিতে স্বপ্ন দেখিয়াছি যেন সে বিষয়টা 
স্থনদররূপে বুঝিতে পারিয়াছি।” তাহার স্ত্রী তাহাকে ডেস্ক 
খুলিয়। তাহার ম্বহস্ত লিখিত কাগজ পড়িতে বলিলেন। সেই 
কাগজে সকলি সুস্পষ্ট লিখিত দেখিক়1 তিনি আশ্চধ্যান্বিত 
হইলেন । এক ব্যক্তির উপর কোন সময় কোন স্থানে বক্তৃতা 
করিবার ভার পতিত হইয়াছিল। তিনি এই গুরু ভারটির জন্ত 
সাতিশয় ভাবিত হইয়াছিলেন। 'সমস্ত দিন পরিশ্রম ও চে! 
করিরা কি: প্রকারে কক্তুতাটা গঠিত করিবেন, তাহ! স্থির 
করিতে পারিলেন না। কল্য প্রাতে বক্তৃতা দিতে হইকে। 
নিদ্রিতাবস্থায় তাহারু মনে নূতন নূতন ভাবের উদয় হইল এবং 
পরদিন প্রাতে উঠিয়া ডেস্ক হইতে লিখিবার কাগজ বাহির 
করিতে গ্রিক! দেখেন যে, সেই সকল ভাবপুর্ণ একটা বক্তৃত! 
তাহার ভেস্কমধ্যে তাহার ত্বহস্তে লিখিত রহিয়াছে। 
স্বপুনসঞ্চরণকারী বাহজ্ঞান শৃন্ত । কিন্তু ষে বিষয়ে তাহার 
মূন সেই সুয়ে লিপ্ত থুঁকে, তৎসংক্রান্ত প্রশ্নোন্তর করিতে 
পারে। স্পুনঞ্চরণকারীর ন্বপুদঞ্চরণ বৃত্বাস্ত জাগ্রতাবস্থান্র 
'শ্মণ থাকে লা। “কিন্ত হয়ত অন্য এক দ্বপু-ন্ঞ্চরণকালে তাহ। 


্নীয়ু ও মস্তিষ্কের বিবরণ। ৯৯ 


শৃতিপথারূঢ় হয়। সহজ স্বপুও এই প্রকার হইতে দেখা 
যায়। এমন লোক দেখ! বাঁয় ধাহারা কোন একটি বিশেষ 
বিষয়েই এই রোগগ্রস্থ। একটি জ্্রীপোক নিদ্রিতাবস্থায় কেবল 
তাহার মৃত ভ্রাতার বিষয় কথোপকথন করিতেন, সেই সময় যে 
কেহ তাহার সহিত কথা কহিত তিনি তাহাকে তাহার মত ভ্রাত 
বলির! সিদ্ধান্ত করিতৈন। একটি জাহাজের এক ব্যক্তির বিষয়ে 
অনেক কৌতুকাবহ গল্প আছে । সে একদিন জাহাজস্থ দোছুল্য- 
মান শয্যায় শয়ন করিয়। নিপ্র! যাইতেছে, অন্যান্য লোকেরা 
আঁমোদের জন্য তাহারা নিকট গমন করি তাঁহাকে বলিল 
“ভুমি জলে পড়িয়া গিয়াছ” সে তৎক্ষণাৎ সন্তরণ করিতে যে 
ূপ অগ্চচালনা আবশ্তক, তাহা করিতে লাগিল, তদনস্তর 
তাহার। বলিল যে এক হাঙ্গর তাহার পশ্চাৎ ধাবমান হই- 
তেছে। সে ব্যক্তি যেন গভীর জলে যাইবার জন্য এত বলপুর্বক 
অঙ্গচালনা করিল যে হ্ামক্টি ছি'ড়িয়! পড়িয়া! গেল । 
বাহার। মানসিক পরিশ্রম অধিক করেন তাহাদের প্রায় কম 
ঘুমাইতে দেখা যায় ; ফেঁডরিক, জন হণ্টর, জেনেরেল ইলিয়ট, 
ই'হাঁয়! ঢাদ্ধি ঘণ্টার অধিক নিদ্রা! যাইতেন না । সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যের 
জন্য ছয় বা সাঁত ঘণ্টা কাল নিদ্রা আবন্ঠক। অনেকে আবার 
অভ্যাস দ্বারা অধিক নিদ্রা যাইতে পারেন। এখন এক ঘণ্টা, 
ছুই ঘণ্ট! পরে আর এক ঘণ্টা,এ প্রকার নিদ্রা স্বাস্থ্যের উপযোগী 
নহে । ক্রমান্বয়ে ছয় ঘণ্টা! নিদ্র] আবশ্তক। দ্িবানিদ্রা অনাবশ্তক | 
অনেক গ্লীড়ায় অনিদ্রা একটি লক্ষণ । ষখন নিদ্রা আইসে তখন 
তাহা রোধ করিতে চেষ্টা! করা বড় অন্ায়ঃ ইহাতে নান প্রকার 
পীড়া হইবার সম্তাবন।। ছাত্রের! পরীক্ষার সময় রতি জাগিয়! 
পাঠ করিতে গিয়া স্বাস্থ্যের প্রতি কিছুমাত্র লক্ষ্য রাখে না, ইহা 
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দ্বার! নৈসর্গিক নিয়মের ব্যতিক্রম করা হয়ঃ এবং তাহার ফল 
ভোগ অনিবাধ্য । অধিক নিদ্রা! স্বাস্থ্যের ক্ষতি উত্পাদন করে, 
অন্ন নিদ্রা ততোধিক ক্ষতি আনয়ন করে। আজ হয়ত কিছু 
অনুভব করিতে পারিলে না, কিন্তু কালে মানসিক বৃত্তি 
সকলের ত্রান হইবেই হইবে ও নানা প্রকার রোগভোঁগ করিতে 
হইবে । 





সপ্তম পরিচ্ছেদ । 





ইন্দ্রিয় সমূহ ও কথ্ন্বর | 





চক্ষু | 

দর্শেনেক্িয়ের বিষয় অবগত হইতে হুইলে প্রথমে চক্ষু কিরূপ, 
পরে কি উপায়ে উহ্বার কাধ্য সাধিত হয় ইহা পধ্যালোচন 
করিতে হইবে । অস্থিনিশ্মিত-চক্ষুকোটরে চক্ষু অবস্থিত। মস্তিষ্ক 
হইতে দুইটি স্নায়ু নির্গত হইয়া অস্থিনির্মিত-চক্ষুকোটরের 
পশ্চাৎস্থিত এক ছিদ্র দিয়! চক্ষু মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে। এই 
অক্ষি-স্নায়ু চক্ষু মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া নায়ুর আকার পরিত্যাগ করিয়। 
একটি ঝিল্লির ন্যায় হইয়া বিস্তারিত হইয়াছে; ইহাঁকে অক্ষিজাল 
'বল। বায় । , চক্ষু হইতে কোন উত্তেজনা! মস্তিষ্কে গমন করিতে 
হুইলে তাহাকে প্রথম অক্ষিজালে যাইতে হুইবে। [শ্ষ একটি 
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গোলার ন্যায়। এই চক্ষুগোলককে ঝেষ্টন করিয়া একটি দৃঢ় 
আবরণ আছে, কেবল সম্মুখ ভাগে কতকটা স্থানে ইহা নাই! 
ইহা চক্ষুগোলকের পাঁচ ভাগের চারি ভ্বগ বেষ্টন করিয়। আছে । 
চিত্রে ইহা চিহ্নিত হইয়াছে। ইহাকে চক্ষুর ঘনত্বক বা! 
ঘনাবরণ কছে। চক্ষু গোলকের সন্কুখ ভাগে যে স্থলে 
এই আবরণ নাই তথায় অক্ষিতাঁরকা নামক একটি স্বচ্ছ 
ও কঠিন বিল্লিআছে। স্থৃতরাং ঘনাঁবরণ ও অক্ষিতারক1 এই 
ছুইটির ছারা চক্ষু গোঁলকের বিভাগ নির্মিত হইয়াছে । ঘনাব- 
রণের ঠিক ভিতর দিকে আঁর একটি আবরণ আছে । ইহাকে কৃষ্ণা 
বরণ কহে। কৃষ্ণাবরণ যে সকল কোষবিনির্মিত,তন্ধ্যে কৃষ্ণবর্ণের 
এক প্রকার পদার্থ থাকে, তজ্জন্যই অক্ষিতারকা কৃষ্ণ বর্ণ দুষ্ট 
হয়। ১ম চিত্রে গ চিহ্নিত কোষ কৃক্ধাবরণ হইতে গৃহীত । বিড়াল 
বা পেচকের চক্ষুস্থ কৃষ্ণজাবরণে এই কৃষ্ণবর্ণ পদার্থ ন1 থাকায় 
উহাদের চক্ষু কট।। এই কৃষ্ণ পদার্থের আবশ্তকতা কি€ 
অধিক আলো! চক্ষুতে প্রবিষ্ট হইলে, দৃষ্টি উত্তম রূপ হয় 
না, সেই জন্ত অতিরিক্ত রশ্মি ইহ! দ্বারা শোষিত হয়। এই জগ্ত 
পেচক উজ্জ্বলালোকে ভাল দেখিতে পায় না। পুর্ব্বে যে অক্ষি- 
জালের বিষয় বলা হইয়াছে তাহা কষ্ণচরৈরণের ভিতব দিকে 
অবস্থিত। অক্ষিজালের ঠিক মধ্যস্থলে গীত বর্ণের একটি বিন্দু 
আছে, সেই স্ব'নেই সর্বোত্তম দর্শন হয়। অতএব দেখা গেল 
যে, চক্ষুগোলক চারিটি আবরণ দ্বার! নির্মিত । বাহিরে ঘনা- 
বরণ ও চক্ষুতারকা ও তন্মধ্যে কৃষ্ণীবরণ ও অক্ষিজাল। 
চক্ষুর মধ্যে কি অবস্থিত তাহা এক্ষণে পরীক্ষা কর! যাউক। 
ইহার মধ্যে অগুলালের ন্যাঁয় রম "থাকায় চক্ষুর* গোঁলাকুতি 
সংরক্ষিত হয়। চক্ষুরস ছুই প্রকার । চস্কুর সম্মুখ ভাগে এক. 
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প্রকার জলীয় 'রস আছে এবং পশ্চাৎভাঁগে ছু প্রকার ভদ- 
পেক্ষা ঘন রস আছে,এই ছুই রস যে স্থলে অবস্থিত তাহাদিগকে 
বিভিন্ন করিয়া একখানি পুরু কাঁচের ন্যায় ডিম্বাকার পদ্দার্থ আছে; 
ইহাকে অক্ষিমুকুর বল! যাইতে পারে । অক্ষিমুকুর স্থিতিস্থাপক; 
তজ্জন্য ইহার সন্তুখভাগ কখন কিঞ্চিৎ চেপ্টা কখন গোলা- 
কার ধারণ করে। স্থিতিস্থাপক বন্ধনী দ্বারা অক্ষিমুকুর 
বথাস্থানে সংস্থিত। অক্ষিমুকুরের সন্মুথে জলীয় রস 
আছে, ইহ পুর্ধে বলা হইয়াছে। জলীয় রস যে স্থান 
অধিকার করিয়া ঃমাছে, উহাকে আবার ছুই. ভাঁগে বিভক্ত 
করিয়! একটি পর্দা খাটান আছে ; এই পর্দাখানির মধ্যস্থলে 
একটি ছিদ্র আছে। ইহা! অনৈচ্ছিক পেশী নিশ্মিত, তজ্জন্য 
পেশীর সন্কোচনে, এই ছিদ্র কুঞ্চিত হইয়া, ক্ষুদ্র হয় এবং প্রসা- 
রণে বৃহৎ হয়। 

কৃষ্তীবরণে যেমন কৃষ্ণবর্ণ পদার্থ আছে, ইহাতেও সেই 
রূপ কৃষ্ণবর্ণ পদার্থ আছে। এই কৃষ্ণবর্ণ পদার্থ থাকায় অধিক 
আলোকরশ্মি চক্ষৃতে পতিত হইলে উহা শোষিত হইয়। 
কেবল ছিদ্র দ্বার! যতটুকু যাইতে পারে ততটুকু অভ্যস্তরে প্রবিষ্ট 
হয়'। এই পেশী নিশ্চিত পর্দাকে অক্ষিববনিক কহে। অক্ষি- 
যবনিকার মধ্যস্থলে যে ছিন্র আছে উহাকে কনীনিকা কহে। 
অহিফেণ হ্বার। বিষাক্ত হইলে কীনিকা কুঞ্চিত হয়, অর্থাৎ যে 
সামু অক্ষিষবনিক্ষার পেশীকে সন্কুচিত করে তাঁহার উপর বিষের 
করি! প্রকাশ পার । অপরধুতুর! দ্বারা বিষাক্ত হইলে কনীনিকা 
প্রসারিত হয় $ এস্থলে অক্ষিযুবনিকার উপর উক্ত স্নায়ুর ক্ষমতা! 
লোপ হইয়া ফাঁয়। অগলোক লাগিলে কনীনিক কুঞ্চিত ও অন্ধ- 
কারে প্রসারিত হয়।, চক্ষুর বাহিরে চতুঃপার্খে পেশী থাকান় 
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চক্ষু গোলককে চতুর্দিকে চালিত করা যাইতে পাঁরে। অক্ষি- 
তারকার উপর ও চক্ষুর পাতার নিয়ে অতি পাতিল। এক বঝিল্লি 
আছে,তাহাকে অক্ষিঝিল্লি বলে,ইহাঁর প্রন্নাহ উপস্থিত হইলে সাঁধা- 
রণ ভাষায় চক্ষু উঠিয়াছে বলে। মনে কর ধদ্দি একটি সুচ চক্ষুর 
সন্মুখ ভাগে বিদ্ধ করিয়া পশ্চাৎদিয়! বাহির করা যাঁয়,তাহা হইলে 
সেই শুচ প্রথমে অক্ষিঝিন্লি, পরে অক্ষিতারক1, পরে জলীয় তরল 
রলের মধ্যদিয়া যাইয়া অক্ষিববনিক$, যদি অক্ষিযানিকাঁর ছিদ্র 
দির] কুচকে প্রবেশ করান হয়, তাহ! হইলে ততৎপরে অক্ষিমুকুর, 
পরে ঘন রস ভেদ করিয়া অক্ষিজাল, পরে কষ্জাবরণ' সর্বশেষে 
ঘনাবরণ ভেদ কারা রর অতি ক্রম টি যাইবে। 
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মনে কর কটি জামুকে লম্বাভাঁগে চিরিয়া ছুই ভাগে বিভক্ত 
করিলাম । তাহার একটি লইয়] পরীক্ষ। করিয়া দেখিলে, আম কি 
রূপে গঠিত তাহ! স্পষ্ট জানু যাইবে। প্রথসে দেখা যাইবে যে, সেই 
অর্ধ খণ্ডের চতুর্দিক বেষ্টন করিয়া একটি রেখার ন্যাঁয় উহার খোসা. 
আছে। তাহার পর, এরূপ বেষ্টন করতঃ উহার শ'স আছে, পরে 
মধ্যস্থলে আঁটি আছে। এইকপ ব্যবচ্ছেদ বার! সকল বস্ত্র আত্য- 
স্তারিক গঠন জানা যাঁয়। চক্ষু কিরপে গঠিত অবগত হইতে হইলে 
চক্ষুর মধ্য গিয়া ছরিক! দ্বারা উহা! ছুই ভাগে বিভক্ত করতঃ পরীক্ষা 
করিবে। উপরের চিত্রে চক্ষুকে ব্যবচ্ছেদ করিয়া! উহার আত্যন্তরিক 
গঠন প্রদর্শিত হইয়াছে। প্রথমে দেখা যাইতেছে যে, ঘনত্বক চক্ষুকে 
বেষ্টন করিয়। আছে, কেবল সম্মুখে কতকটা স্থানে ই আবরণ নাই 
এবং তথায় অক্ষি-তারকা অবস্থিত । ঘনত্বকের অভ্ান্তর দিকে কুষ্ণ1- 
ররণ। চক্ষু-্াযু চক্ষু মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া কি প্রকারে অক্ষিজালরূপে 
বিষ্তত হইয়াছে তাহাও চিত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে। অক্ষি-তীরকা 
ভেদ করিয়া জলীয় রস পরিপুরিত স্থানে উপস্থিত হওয়া যায়। এবং 
তৎপশ্চাতে যে অক্ষিষবনিক! রহিয়াছে, তাহার মধ্যে ষে ছিদ্র আছে 
তাহা ভেদ করিয়। ডিম্বাকার অক্ষিমৃকুরে উপস্থিত হওয়া ষায়। তৎ- 
গশ্চাতস্থিত স্থানে যনরন আছে। 
চক্ষু উন্দীলিত থা্টিলেও অন্ধকারে আমরণ কোন বস্ত দেখিতে 
পাই না ; অতএব আল্লোক দর্শনকার্ষ্যের প্রধান সহায় । যেমন! 
ত্বক উত্তেজিত করিলে; ত্বকে যে সকল চৈতন্যোৎপাদক ন্বায়ু 
মাছে, তাঙ্কার! সেই উত্তেজন। মস্তিষ্কে উপনীত করে, সেই রূপ 
চক্ষুমধ্যস্থ অক্ষিজাল আলোক দ্বারা উত্তেজিত হুইলে সেই 
উত্তেন। হর প্রেরণ করে। অতএব মস্তিফের ৮৯০৯ 
বিশেষে লোপ হয়। দৃষ্টিকালে কৌন পদা 
হইতে আগোক প্রতিফলিত হুইলে, প্রথমে উহা অক্ষি- 
তারকাঁয় উপস্থিত হুর, অক্ষিতারকা হইতে অত্যস্তর দিকে 


চক্ষু 1 ১৬ 


যাইয়া কনীনিকার ভিতর প্রবেশ করতঃ অক্ষেমুকুরে উপ- 
স্থিত হয়ঃ তথা হইতে ঘনরস ভেদ করিয়। অক্ষিজালে প্রতি" 
বিশ্বিত হয়। ক্রমে স্নায়ু দ্বারা মস্তিফে শ্বাইয়া তথায় দর্শনজ্ঞার্ন 
উৎপাদন করে। অক্ষিজালের যে স্থলে অধিকক্ষণ উজ্জবর্স 
আলোক লাগে, সেই স্থান অন্ন সময়ের জন্ত উত্তেজন1 গ্রহণ 
করিনে অক্ষম হয় বা অসাঁড় হইয়1 যাঁয়। উজ্জল আলোক হইতে 
চক্ষু একবারে সরাইয়া লইলে কৃষ্ণবর্ণের বিন্দু দৃষ্ট হয়। 
সুর্যের আলোক দেখিতে দেখিতে হঠাৎ একটি শুভ্র কাগজের 
উপর দৃষ্টিপাত করিলে অঙ্গ সময়ের জন্ত তাহাতে কৃষ্ণবর্ণের 
বিন্দু দেখিতে পাওয়। যাঁয়। অতি নিকটের বস্তু ও দূরের 
বস্তু দর্শন করিতে গেলে অক্ষিমুকরের বিশেষ সাহায্য 
আবশ্তীক। কেহ.কেহ দূরের বস্তু দেখিতে অক্ষম, কেহ ওঁ 
নিকটের বস্ত তত ভাল দেখিতে পান নাঁ। চশমা! দ্বার! 
দৃষ্টির এই দোষ দূর করা যায়। ইহ! প্রায়ই অক্ষিমুকুরের 
দোষ বশতঃ ঘটিয়া থাকে, কখন বা চক্ষুগোলকের দোঁষে ও 
হয়। যদিও একটি বস্তর প্রতিবিস্ব দুইটি চক্ষুর দুইটি অক্ষি- 
জালে পতিন্ত হয়, তগাঁপি তাহা এক বলিয়৷ বোধ হয়। 

চক্ষুপুট চক্ষুকে ধুলি প্রতৃতি নান? হ্নিকর পদার্থ হইতে 
রক্ষা করে। পল্লব থাকায় ঘর্মবিনদ। ধুলিকণ প্রভৃতি ভিতরে 
যাইতে পারে না। চক্ষুপুট ও চক্ষুলোম না থাকিলে অক্ষিতা- 
রকায় প্রদাহ উপস্থিত হইয়া চক্ষু নষ্ট হয়। চক্ষুর জল কোথা 
হইতে আইসে? চক্ষুকোটরের বহির্ভীগে অশ্রনিঃসরণকারী 
একটি গ্রন্থি আছে। তাহা হইতে অশ্রু নিঃস্থত হইয়া চক্ষুদিয়া 
নির্গত হয়, কখন বা মালিক ও চক্ষুকোটরের মধ্যে যে একটি 
ছিদ্র আছে, তাহ দ্বারা নাসিকাম্ন উপস্থিত হয়! 
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দর্শনক্তিয়া উত্তমরূপ সম্পাদিত হইবার জন্য যাহা বাহ, 
আবশ্তক, চক্ষু সেইরূপে নির্মিত । ইহার নির্দীন কৌশল 
পরীক্ষা! করিলে দেখ? যাক যে, ইহা তিন অংশে বিভক্ক। ১ম, 
পদার্থের প্রতিবিম্ব যেসকল অংশে পতিত হইয়। প্রতিফলিত 
হয়। ২য়, যে সকল অংশ তাহাঁকে মস্তিষ্কে লইয়া যায়। এবং 
৩য়ঃ যে সকল অংশ চক্ষুকে শিরাপদে রক্ষা করে। কোমল 
চক্ষুতে আঘাত না লাগে এই জন্য চক্ষুমণ্ডল পরিবেষ্টিত 
মেদ আছে। ওলাউঠা প্রভৃতি রোগে এ মেদ শোষিত 
হইয়! যায়, এবং তজ্জন্য চক্ষু কোরে বসিয়! যায়। 


শ্রবণেক্দ্িয় । 


চক্ষু দ্বারা যেরূপ দর্শনকাধ্য সম্পন্ন হয়, কর্ণ দ্বার! কতকট! 
সেই প্রকারেই আমরণ শ্রবণ করিতে পারি। চক্ষুতে বেরূপ 
মস্তিচ্ষ হইতে স্নায়ু আসিয়া বিস্তৃত হইয়াছে, এবং তাহা! দ্বারা 
আলোকরূপ উত্তেজনা মন্তিষ্ষে যাইয়া তথার অনুভূত হয়, 
সেইন্বপ মণ্তিফ হইতে দুই কর্ণে দ্রইটি সায় আসিয়াছে 
কর্ণের ছিপ্র কিয়ন্দ,র গিয়াছে, পরে তথায় একটি বিল্লি অব- 
স্থিত । ঝিজির ভিতর দিকে তিন খানি ক্ষুদ্র অস্থি আছে, ইহারা 
পরস্পর পরস্পরের সহিত সংযুক্ত, ক্রমে আরও ভিতরে যাইয়! 
একটি জটিল যন্ত্র আহ্ছে, তথায় স্নাধু আসিয়। শেষ হইয়াছে এবং 
ধস্থানই প্রক্কত শ্রবণেক্্রিক্ষ ৷ চক্ষুর নিশ্দীন কৌশল দৃষ্টে যেষন 
ইহা স্পষ্ট প্রতীতি হয় যে. উহ্থীর প্রত্যেক অংশ দর্শনকার্যের 
স্থবিধার জন্য, অর্থাৎ সুবিধামত অক্ষিজালে আলোঁক প্রতি” 
ফলিত হইবার জন্য, অতি: সুন্দররূপে গঠিত, সেইরূপ কর্ণের 
সকল অংশ শ্রবণকার্ধ্যের জুরিধার জন্য গঠিত। যে সকল 
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পদার্থ হইতে শব নির্গত হয়, তাহাদের ক্ষম্পনে চতুঃ- 
পার্খস্থ "বায়ু কম্পিত হুইয়। বায়ু মধ্যে যেন একটি তরঙ্ক 
উখিত হয়। যদি জলমধ্যে একটি যষ্টিনাড়া যায়, তাহা হইলে 
যেমন জলে তরঙ্গ উঠে, সেইরূপ শব্দনিঃসরণকাঁরী বস্তু হইতে 
যে বাযুতরঙ্গ উখিত হয়, তাহ! কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইয়া! শব রূপ 
অন্ভূত হয়। বাঁহাকর্ণ ব! কর্ণের হাড়ি উপাস্থি নির্মিতি। উহ! 
থাকায় শব্দ অন্যদিকে বিকীর্ণ না হইয়!, একেবারে ছিদ্র মধ্যে 
প্রবেশ করে। শব্ধ কর্ণকৃহরে যাইয়া, ঢাকের চামড়ার ন্যায় 
থে ঝিল্লি আছে, তাহাতে লাগে। এই বিল্লি শ্রবণ কাষ্যের 
জন্য বিশেষ আবশ্যক । কর্ণের পীড়। বিশেষে এই বিল্লিতে 
ছিদ্র হইলে শ্রবণশক্তি লোপ হয়। বিল্লির পশ্ান্তাগে যে ক্ষুদ্র 
৩ খানি অস্থি আছে, ক্রমে শব্দ তাহাতে লাগিক্সা! তাহাদিগকে 
কম্পিত করে এবং তাহা হইতে আভ্যন্তরিক কর্ণে প্রবিষ্ট 
হই] ন্নায়ুকে উত্তেজিত করে। আত্যন্তরিক কর্ণে জলীয় 
পদার্থ আছে, জলীয় পদার্থ দ্বারা শব্ধ অতি শীঘৃ ভ্রমণ করে ও 
রদ্দিত হুয়। এই তরল পদার্থে বানুকণা সদৃশ অস্থিগু ড়! ভা” 
তেছে, ইহাদিগের দ্বারা শব আরও বধ্ধিত হয়। স্নামু আভ্য- 
স্তবিক রর্ণে আসিয়া বিস্তুত হইয়াছে, শব্বশ্ৰারা তাহা উত্তেজিত 
হইলে মস্তিক্ষে শব্দের অনুভব হয়। শব্ধ কোন্‌ দিক্‌ হইতে ব। 
কতদূর হইতে আসিতেছে ইহা! মন্তিফের দ্বারা স্থিরীক্কৃত হয়। 
অধিক শবের দ্বার! কর্ণের স্বীয়ু উত্তেজিত হইলে, প্রত্যাবৃত্ত 
ক্যা -দ্বারা কখন চক্ষু মুদিত হয়, কথন বা সমস্ত শরীর শিহরিয়। 
উঠে। 


১০৮ নর-শারীর-বিধান । 


ন্রাণেক্দ্িয় । 


কোন গন্ধযুক্ত পদার্থ নাসিকার নিকট ধরিলে আমরা 
তাহার আত্বাণ বিশেষরূপ লইতে সমর্থ হই। নাসিকার 
সম্মুখে ছুইটি ছিদ্র দেখিতে পাওয়া যায়, এ ছিদ্রদ্বারে লোম 
আছে, তঞ্জন্য ধুলি, পোকা প্রভৃতি ভিতরে প্রবেশ করিতে 
পারে না। একখানি উপাস্থি নির্মিত ব্যবধান দ্বারা নাঁসি- 
কাঁকে ছুই ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে । নাঁসিকাঁর উপরে 
ছুই পার্থে ছুই খানি অস্থি, আর সমস্ত উপাস্থি। নাঁসিকাভ্যস্তরে 
দেখা যাইবে ষে, সন্মুখে যেরূপ ছিদ্র, পশ্চাদ্দিকেও সেইরূপ 
ছইটি ছিদ্র মুখের পশ্চান্ভাগে উপস্থিত হইয়াছে । নাসিকাঁর 
উপর ও পশ্চ্দিকে যে অস্থি আছে তাহা চালনি বা স্পঞ্জের 
ম্যায় ফৌপর1। 





১৫শ চিত্র। 

১ চিন্তিত নাসিক] মুখের পশ্চাৎ ভাঁগে কিন্ধপে মিলিত হইয়|ছে 
তাহী। এই চিত্রে প্রদশিত হইয়াছে । ৯ চিত্রিত অন্ননলী ও তৎদন্মুথে 
শ্বাসনলী | ও চিহ্কিত ক । মুখ দিয় জলপাঁন করিলে তাই। কখন 
কখন নাসিক! দ্বার! বহির্গত হয় তাহার অর্থ স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে। 
শ্বাসকাধ্য যে নাসিক! ও যুখ উভয়ের দ্বারা হইতে পারে তাহা 
অর্থ ও বোধগম্য হইতেছে । 
মন্তিক্ষ হইতে স্রাণ-ারু নির্গত হইয়। এই অস্থির মধ্য দিয়া 

আসিয়া নাপিকার পশ্চাৎ ও উপরিভ্বীগে বিস্তৃত হুইয়াছে। এই 
না দ্বারা নাসিক হইতে মস্তিষ্ষে উত্তেজনা বাহিত হয়, এবং 


ভাহ! হইতে আঘুাণ লাভ হয়। নাসিকাভ্যস্তরে যে বিল্লি বিস্তৃত. 


১১৪ নর-শারীর-বিধান। 


আছে, তন্মধ্যেণসাযু আসিয়াছে। গন্ধ যদি এত অল্প হয় ধে, 
সহজে ঘবাখ*ন্নাযুতে পৌছায় না, তাহ! হইলে সাবধানে বেগে 
শ্বাস টানিয়া আত্রাণ লইন্ধল তাহ! অনুভূত হয়। সর্দি বা অন্য 
কোন কারণে নাসিকার বিল্লি রসশূন্য হইলে আঘাঁণ শক্তি 
কমিয়া আইসে। কুকুর, ব্যাপ্ত প্রভৃতি মাংসাশী পশুর আঘাণ- 
শক্তি অত্যন্ত প্রবল। মন্ুষ্যের ও আঁঘাণশক্তি বড় অল্প নহে। 
১ গ্রেণের তলত ভাঁগ মুগনাভির গন্ধ আমরা অনায়াসে 
প্রাপ্ত হই। মস্ডিক্ষের পীড়া বশতঃ কেহ কেহ, বে গন্ধ বাস্তবিক 
মাই তাহার আঘাণ অস্থৃভব করে। 


স্বাদ ও স্পর্শেজ্্িয় 1 


জিহ্বা পেশীনিশ্মিত এবং বিলি দ্বারা আবৃত এবং উহাতে 
যে স্নায়ু আছে তাহাদ্বার! উত্তেজনা মস্তিষ্কে যাইয়! স্বাদরূপে অন্থু“ 
ভূত হয়। কতকগুলি পেশীর দ্বারা জিহবাকে সঞ্চালন করা যায় । 
আহার গলধাঃকরণ কালে ব1 বাক্য উচ্চারণের সময় জিহ্বার 
সাহায্য অত্যাবস্তক | জিন্বাই ধেঁ কেবল স্বাদেন্দ্রিয় তাহা নহে । 
মুখের পশ্চান্তাগেরও স্বাদ গ্রহণ করিবার ক্ষমতা আছে। 
জিহ্বা! হইতে উত্তেজনা মস্তিষ্কে যাইলে আমর! স্বাদ অনুভব 
করি । 

ত্বকের দ্বার আমাদের স্পর্শজ্ঞান হয়, চর্দ্দের যে স্থলে নায় 
বিস্তৃত আছে, তাঁহার উপর আবরণ থাকায়, স্পর্শ করিলে যন্ত্রণা 
বোধ হয় না,নতুবা শ্রীয়ুর ঠিক উপরে উত্তেজন! লাগিলে যন্ত্রণার 
অনুভব হয় । যন্ত্রণ] বা বদন! আর কিছুই নছে কেবল স্পর্শা- 
স্থুভষের আধিক্য মাত্র। শরীরের কৌন কোন স্থানের 
স্পর্শজ্ঞান অন্যান্য স্থানাপেক্ষা অধিক. গও্দেশ, ওঠ প্রভৃতি 


স্বরোচ্চাবণ ১১১ 


স্বানে স্পর্শ জ্ঞান অধিক। চন্ষুর লোমে স্পর্শজান আছে। 
কোন কান স্থান স্পর্শ করিলে স্থড় জুড়ি লাগে। স্পর্শেনক্র্িয়ের 
দ্বারা বস্তর আকার ও আকৃতির বিষয়েও জ্ঞান লাভ হয়! 
উহ! দ্বার শৈত্য ও উষ্ণতার অনুভব হয় । 





১৬শ চিজ্ঞ। 


| মুখের পশ্চাৎ ভাগের পর হইতে ফুসফুস অবর্ঠি শ্বাস্ললীর 
আকৃতি কিননূপ তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে । শ[সনলীর অগ্রভাগ 
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শ্াহাকে কণ্ঠ কহে তাহ ষে কয় খানি উপান্ছি নিন্মিত তাঁহাও দেখ! 
ঘাইতেছে। ক চিহ্নিত ধেএকটি আবরণ দেখা যাইতেছে উহ অন্ন 
গলাধঃকরণ কালীন শ্বাসপুথরে রোধ করে । গ চিহুত উপস্থির পশ্চাৎ 
ভাগে স্বর যন্ত্র স্বাপিত। গকনলী ত্রমে নিয়ে অবতরণ করিয়া 
_ ববতজ্ত হইয়া! ফুন্ফুসে প্রবিষ্ট হইয়াছে । 
শ্বাসনপীর অগ্রভাগ ব! ক, মুখের গশ্চাঁন্ভাগ হইতে আরম্ভ 
হইয়া গলনলী পর্য্যন্ত, উপাস্থি নির্মিত । সম্মুখে এক খানি বৃহৎ 
উপাস্থি, নিয়ে অঙ্গ,রীয়ের ন্যায় একখানি উপাস্থি এবং পশ্চাতে 
উপাস্থি ইহারা বন্ধনী ও পেশীর দ্বারা পরস্পরের সহিত সংযুক্ত 
কষ্ঠে ৯টি পেশী আছে। কণ্ঠের অভ্যন্তরে ও মধ্যভাগে ছুইটি বন্ধ- 
নীর ন্যায় আছে। উহাঁদিগকে স্বরতন্ত্রী কহে। স্বরতন্ত্রী বিল্লির 
হায়,তারের ন্যায় নহে। এই স্বরতন্ত্ী দ্বারা কণ্ঠস্বর উৎপন্ন হয়। 
স্বরতন্থী ষে স্থলে আছে তাহার নিয়ে শ্বীসনলী ছিদ্র করিয়া দিলে 
ক্র উচ্চারত হয় না, কিন্তু উহার উপরে কোঁনঈস্তানে ছিদ্র 
করিলে স্বরোৎ্পাদনের হানি হয় না। সুত ব্যক্তির কণ্ঠের স্ভিতর 
কোন উপায়ে বায়ু প্রবেশ করাইতে পারিলে কণ্ঠস্বর উচ্চারিত 
হয়, অতএব ইহাই ষে স্বরোচ্চারণের প্রধান যন্ত্র তাহার আর 
সন্দেহ নাই। স্বরুতন্্রী দ্বারা ম্বর উৎপন্ন হইয়! জিহ্বা, 
দন্ত, ওষ্ঠ প্রভৃতি দ্বারা তাহ! রূপান্তরিত হয়। স্বরতন্ত্রী 
স্থিতিস্থাপক তন্তনিন্মিত ৷ উহাদের মধ্য দিয়! বায়ু যাইয়া, উহ্না- 
দের কম্পনে স্বরোৎ্পাদন করে। বংশীতে ফুত্কার দিলে যেরূপে 
শব হয়, মনুষ্যের কণ্ঠেও সেই উপায়ে স্থর উৎপন্ন হয়। দ্বর- 
তন্ত্রী'ুইটি এরূপ ভাবে থাক] আবশ্যক যাহাতে বায়ু দ্বারা তাহা- 
দের কম্পনের স্বিধ! হয় £ যেমন মেতারের তার যদ্দি টান টান 
রাখা গায় 'ভাহা হইলেই শব হয় নতুবা! আলগ। হইলে শব হয় 


উপসংহীর। ১০৬ 


না। কণ্ঠে যে পেশী আছে উহাদ্িগের দ্বারা সরতত্রীকে টান 
ৰা আন্বগ! কর! হয়। 
নিশ্বাসপ্রশ্বাসের সময়েও স্বরতন্ত্রী* অতিক্রম করিয়া বাম 
সাইসে, তথাপি স্বর উৎপাদিত হয় না), কারণ তখন উহ্ারা 
'আল্গা থাকে । ফুন্ফুস্‌ হইতে বায়ু বাহির হইবার সময়ে 
যদ্দি শ্বরতন্ত্রীকে কম্পিত করিতে পাঁরে, তাহা হইলেই স্বর উৎ- 
পাদিত হয়। স্বরোচ্চারণ সময়ে স্বরতত্ত্রী টান হয় এবং উহা 
পরস্পরের সন্গিকট হয়। স্বর যত উচ্চ হয়, তত উহার! টান 
হয়। শব্দ যে গভীর, উচ্চ বা! কোমল হয়, তাহা! কেবল ত্বরতন্ত্রীর 
অবস্থান্তর প্রযুক্ত । স্ত্রীলোকের স্বর কোমল; তাহার কারণ এই 
যে, জ্্ীলোকের স্বরতন্ত্রী ছোট । বালকের স্বর প্রথমে কোমল 
থাকে, পরে বয়োবৃদ্ধি সহকারে উহার কোমলস্বের লোপ হর । 
দজিহব। স্বরোচ্চারণে সাহাযা করে মাত্র । যাহারা তোত্ল! 
খ্তাহাদের ।জহ্বার পেশী সকল, কিন্বা যে সকল পেশী দ্বার 
স্বরতন্বী শ্বরোৎপাঁদনোপযোগী হয়ঃ তাহার1, সন্তাবে কাধ 
ক্ষরে ন।। ' 
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মনুষ্য শরীর একটি জটিল যন্ত্র। ঘড়ির কোন স্থানে দোষ 
হইলে, যে বূপ তাহা খন্ধ হইয়া যায়। সেই রূপ আমাদের 
শরীর-যস্ত্রের কোন স্থান না! কোন স্বান বিকল হইলে, সমস্ত 
যন্ত্র বন্ধ হইয়া যাঁয়। 
আমর! অবগত হইম্সাছি যে, জীববিধানের প্রধান ক্রিয়া রক্ত- 
সথশালন ৷ আবার শ্বাসক্রিয়। দ্বারা শোধিত না হইলে, রক্ক 
[এ 
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শরীরের অপকু]র ব্যতীত কোন উপকারে আইলে ন1। 
এই শ্বাসকাঁধ্য মস্তিষ্কের অধীন। মেডল! অব লঙ্গেটা, বিকল 
হইলে শ্বাসকার্ধ্য স্থগিত স্কুয়। অতএব আমাদের জীবন তিনটি 
প্রধান কার্য্যের উপর নির্ভর করিতেছে । যথা, ১ম রক্তসঞ্চালন, 
২ম দৃষিত রক্ত বায়ু দ্বারা শোধন, ৩য় মন্তিষ্কের কাধ্য। এই 
তিনের মধ্যে এক বা অন্যের স্থগিত হইলে মৃত্যু উপস্থিত হয়। 
হৃতৎপি্ের কাধ্য বন্ধ হইলেই রক্তনঞ্চধালন বন্ধ হয়) তন্ত 
নকলের আহারাভাবে মৃত্যু হয়। মস্তিষ্কের বৈকল্যে ভ্বৎ- 
পিওর বৈকৃল্য উপস্থিত হয়। রক্ত দূষিত হইলে হৃৎপিণ্ডের 
কাধ্যের ব্যাঘাত হয়। শ্বাসকার্য্ের ব্যাঘাতে এবং অন্যান্য 
নান।কারণ বশতঃ (যেমন রক্ত হইতে নিম্পয়ৌোজনীয় অসার 
পদার্থ নকল না বহির্গত হইলে) রক্ত দূষিত হয়। অন্তএব দেখ 
যাইতেছে যে, শরীরস্থ সকল যন্ত্রের পরস্পর এমন যোগাযোগ 
আছে যে,একের কার্যের বিশৃঙ্খল হইলে অন্যের বিশৃঙ্খল! হয়, 
ক্রমে সকলই স্থগিত হইর! যায় । জন্মিলেই মৃত্যু হইবে, ইহ স্থির 
নিষ্চয়। বাল্যকালে শারীরিক সকল যন্ত্র তত বদ্ধিত হয় 
ন11 ক্রমে বয়সের বৃদ্ধির সহি তাহারাও বর্ধিত হয়। ২৫ বৎসর 
বয়সে প্রায় সকল অব্য়ব পূর্ণ বুদ্ধি লাভ করে। পরে বৃদ্ধাবস্থায় 
স্বাভাবিক নিয়মান্ুসারে সকল শারীরিক কার্য শিথিল হইয়া 
পড়ে । চেষ্টা দ্বার এই ক্ষয় রোধ করা অসম্ভব । বাঁল্যকালে, 
যৌবনে ও বার্ধক্যে স্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিলে জীবন দীর্ঘ করা 
যাইতে পারে । যত্ব ও নিয়ম প্রতিপালন দ্বার! অকালমৃত্যুর হস্ত 
হইতে রক্ষা! পাওয়। সম্পূর্ণ সম্ভব । এই জন্য স্বাস্থ্য রক্ষা সহ্ন্ধী য় 
ছুই চারটি ধিযুম অতি সংক্ষেপে বিবৃত করা যাইতেছে। 
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শারীর-বিধান অর্থাৎ সুঙ্থ শরীরের ক্রিয়া সকল অবগত হইলে 
স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মাবলী সহজেই হ্বদয়ঙ্গম হয়। স্বাস্থ্যসদ্বন্বীয 
নিয়ম পালন দ্বারা মনুষ্য বে, ব্যাধির হস্ত হইতে একেবারে বিমুক্ত 
হইতৈ পারে ইহা! কদাচ সম্তব নহে ১ তথাপি তদ্থারা বছপ্রকাব 
রে।গকষ্ট হইতে অধ্যাহতি পাইয়া জীবনকে দীর্ঘ করা যায়। 
এদেশের লোকের স্বাস্্যরক্ষা সম্বন্ধীয় নিয়ম-পাঁলনে কিছুমাত্র, 
যত্বনাই। বাল্যকালে অন্য শিক্ষা প্রদানের সময়ে এ বিষয় 
শিক্ষা দেওর] যে অবশ্যকর্তব্য, তাহ বল। বাহুল্য । 
র্ত। রক্ত দুষিত হইলে গীড়া হয়। পিতা! মাতার পীড়া 
বিশেষে সম্তানের রক্ত দূষিত হইরা.সস্তান গীড়াগ্রস্ত হর। খাদ্য, 
বায়ু ইত্যাদির কারণেই রক্তের অবস্থার পরিবর্তন হয় । কোনরূপ 
পচা দ্রব্য রক্তের সহিত মিশ্রিত হওয়। বড় দোষ। চিকিতসা- 
শান্সাধ্যারীদিগের শবচ্ছেদ সমরে তর্ক থাক্চা উচিত, নতুবা 
অন্থুলি কাটির! রক্তের সহিত পচনশীল পদার্থ মিশ্রিত হইলে 
বিশেষ অনিষ্টের সম্ভাবনা । শরীরের কোন স্থানে ক্ষত থাকিলে 
ব1 কাটিয়া বাইলে, তাহ! আবৃত রাখ! বিধেয় ; কারণ তাহাতে 
বাহ পচনশীল পদার্থ প্রবিষ্ট হইলে অনিষ্ট হইতে পারে। 
সর্প-বিষ ব অন্য প্রকার বিষ দ্বার! রক্ত বিষাক্ত হইয়া যাঁয়। ষে 
স্থলে সর্পের বড় ভর, তথায় কার্ধলিক্‌ আসিড জল-মিশ্রিত 
করিয়! পিঞ্চন করিবে । সর্প উহার গন্ধ সহা করিতে পারে 
না। বসম্ত আমাদের দেশে একটি ভয়ঙ্কর রোগ । উহা হইতে 
নিষ্কৃতি পাইবার জন্য টিকা দেওর। হয় । তদ্বারা রক্তে এব্প্রকার 
পরিব্র্তন পাধিত হয় ঘে, তৎপরে বসস্ত আক্রমণ কারতে পারে 
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না। বাঙ্গাল টিকা অপেক্ষা ইংরাজী টিকা লওয়া অধিক সুবিধা 
ভনক । মন্তুষ্যের বদত্ত হইতে বীজ লইং টিক দিঝর প্রথা 
আমাদের দেশে বহুকাজ হইতে চলিয়। আসিতেছে । ইংলগ্ডেও 
প্রথমে এই প্রথা চলিত হইয়াছিল, পরে, দেখা! গেল যে, গো- 
বীজ ভইতে টিকা দেওয়া আরও ভাল; কারণ দেশীয় টিকার পর, 
জ্বর ও বসন্ত রোগে মৃত্যু হইবার সম্তুবনা৷ আছে । ইংরাজি টিক! 
কবেক বর পরে পুনব্বার লওয়। আবন্তক বটে, কিন্তু তাহাতে 
কখন অশুভ পরিণাম হয় না। যাহাতে রক্তসঞ্চালন-ক্রিয়ার 
ব্যাঘাত হয়, তাহা করা উচিত নহে । কোন অঙ্গ দৃঢ়ভাবে বঞ্ধন 
করিলে, তাহাতে উত্তমনূপ রক্ত স্থ্যালন হর না। সুরা বা? 
কফোঁন মাঁদক দ্রব্য ব্যবহার করিলে,মস্তিক্ষে অধিক রক্ত সঞ্চালিত 
হয় এবং তাহাতে পীড়া, কখনব। মৃত্যু হয়। ছূর্ধল লোকের 
রক্তনজ্াালন কাধ্য উত্তমক্ূপে সাধিত হুর না। 

খাদা। আহারের গুশেই শরীর বলিষ্ঠ হয় এবং আহারের 
দোষে নানা প্রকার পীড়া হইর! থাকে । আমাদের দেশে ঘষে 
খাঁদা প্রচলিত আছে, তাঁচছ। এদেশে স্বাস্থ্যরক্ষীর জন্য বিশেষ 
উপধোগী । পুর্বে বলা হুইরাঁছে, মাংসাহার যে এদেশে অবশ্ত 
প্রয়োজনীত্ব, তাহা «কোন মতে স্বীকার করা ধাইতে পাঁরে 
না। আমাদের দেশে গ্রোমাংস শিশ্বিদ্ধ ॥ ইহ! অভি সদ্ধিবে- 
চনার কাধা । গোমাংস সহজে পরিপাক হয় না এবং গোমাংস 
আহার ন। কির] গোছুগ্ধ পান করিলে ষে তদপেক্ষা কম পুষ্টি 
বাভে হয়, তাহা কখনই নহে । মত্ম্ত আমাদের দেশে বিশেষ 
প্রচলিত | উহা অতি উত্তম আহার। অনেক ইংরাজী 
চিকি২সন্কু মৎসের প্রশংসা করেন! কেহ কেহ বলেন, 
মগ দ্বারা দস্তিষু পু ও মানপিকু বৃত্তি সুকদ তীক্ষ 
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হয়। ইহা ন্যায়বিরুদ্ধ কথা নহে । ছুগ্ধ অতিউভ্ভম খাদ্য | 
শিশুদিঞ্রের পক্ষে ছুপ্ধই একমাত্র আহার। গোধুম ভতি 
গুট্টিকর থাদ্য। ইহান্তে ববক্ষারজান-ঘডিত পদার্থ আছে । এক 
বেলা ময়দার রুটি খাওয়ায় বিশেষ উপকার হয়। দাইল এদেশে 
সকলেই আহার করে। দাইল পুষ্টিকর আহার, কিন্তু খেসারি 
দাইল বড় অপকারী। ডিম্ব বড় উত্তম আহার। সম্পূর্ণ সিদ্ধ 
ফবিয় ডিম্বাহার কর ঘুক্তি-সঙ্গত নতেঃ কারণ তাহ! ছুষ্পাচা । 
যেসকল লোক অধিক মানসিক পরিশ্রম করে, তাহাদিগের 
ভিন্ব ভক্ষণ উচিত । প্রতাষে কোৌঁগায় বাইতে হইলে, অন্য 
কোন প্রকার খাদ্য উপস্থিত ন! থাকিলে, ছুইটি ডিস্ব ভক্ষণ 
বেশ নহজে হইতে পারে । আমাদের দেশে প্রচুর ফল জন্মায়। 
আ্পক ফলাঙ্গীর বিশেষ উপকারী । তগ্ুল এ দেশের প্রধান 
খাঁদ্য। সিদ্ধ অপেক্ষা আতপ তণ্ডল পুষ্টিকর । মুড়ি উত্তম 
খাদ্য । কেহ কেহ বলেন, মুড়ি অল্ননাশক । আমরা নান? 
প্রকার তরকারী ব্যবহার করি। কিঞ্চিৎ মনো?যাঁগের সভিত 
বিবেচনা! করিয়া! তরকারী বাবহার কবিলে উপকার আছে । 
স্থসিদ্ধ আলু অতি পুষ্টিকর দ্রবা। অধিক দিন কোন প্রকার 
উদ্ভিদ বা তরকারী না খাইলে ভনেক রোগ জন্মে। উংবাজ্জ- 
দিগের মধ্যে এই রোগ বড় প্রবল। সেই জন্য আইন আছে 
যে, জাহাজের প্রত্যেক লোককে নেবুর রস ও তরকারি খাইতে 
দিতে হইবে । অধিক অন্ন খাওয়া উচিত নহে । আহাবের 
সহিত অন্ন অল্প ব্যবহার করিলে, পরিপাক কার্ধোর সহায়ত! 
হয়। শিশুদিগের আহার সন্বন্ধীয় নিম্নলিখিত নিয়মগুলি 
ডপকারী। 


১৯১৮ নর-শারীর-বিধান। 


“প্রথম তিন মাসের আহারের ব্যবস্থা? | 


তি অল্প বরফ শিশুদিগের ছুগ্ধঈ সর্বোত্তম খাদ্য, এবং 
মাতার শরীর সুস্থ ও সঝল থাকিলে মাতৃছুগ্ধই সর্বাপেক্ষা উৎ- 
কষ্ট । 

প্রথম মাসে শিশুদিগকে ছুই ঘণ্টাস্তর স্তন্তপান করান উচিত, 
তত্পবে প্রত্যেক সপ্তাছে.১৫ মিনিট করিয়া বাঁড়াইয়1 যাইবে ; 
বক্ধ দিন চারি ঘণ্ট। অন্তর হইয়া ন1! পড়ে তত দিন এইব্প 
করিবে । | 

শিশুকে নিয়মিত সময়ৃন্থুসারে স্তম্পান করান নিতাস্ত 
প্রয়োজনীয়, এবং কাদিলেই কালাকাল বিবেচনা ন। করিয়া 
স্তন্তপানের অভ্যাস করান একাস্ত নিষিদ্ধ। শিশু যে, সকল 
অমস্নেই ক্ষুধার জন্য ক্রন্দন করে এরূপ নহে, কোন প্রকার যাতনা 
বোঁধ করিলেও কাঁদিয়। ণাকে। উদর অধিক ভার থাকিলে 
কাদিতে পারে, তখন তাহাকে খাইতে ন1 দেওয়া ভাল; এবং 
ঈষং উষ্ণ জলে স্নান করাইয়। দেওদা! কর্তবা-_ যদি তাহার তৃষ্ণা 
পাইয়াছে বোধ হয়, তবে আতি অল্প পরিষাঁণে শীতল জল দেওয়া 
যাইতে পারে। 

তিন মাঁস হইতে ছয় মাস পর্য্যন্ত বয়সের শিশুর 

আহারের ব্যবস্থা] ৷ 

শিশুর বয়স তিন কিন্বা চারি মাদ হইলে, কখন কখন 
তাহার কিছু পূর্বেও মাতৃছুপ্ধ ব্যতীত অপর খাদ্যের প্রয়োজন 
হইতে পারে। যদি স্তন দিবার জন্ত কোন ভাল ধাত্রী ন! 
%19য়া যায়ঃ তবে গোদ্দ্ধ, ছাগছুদ্ধ, গর্দভহুপ্ধ বা হঞ্চসার, 
[ কন্্ডেন্স্ড, মিল্ক দেওয়া যাইতে পারে । 
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গোছুগ্ধ গাটা ও টাটক। হওয়! উচিত এবং, একটি নি্টিষট 
গাভীন্ত হইলেই ভাল হয়। 

শিশুকে গোছুগ্ধ খাওয়াইতে হইন্টো ভাহ। এইরূপে প্রস্তুত 
করিতে হয়-- 

আধ সেব গরম জলে এক ব1 দুই ডেল! মিছরি ও এক টিপ 
লবণ ফেলিয়! দিবে; তৎপরে সেই গরম জলে আধসের টাটকা 
কাচ! ছুপ্ধ মিণাইয়া! লইবে। এই দুগ্ধ সকালে ও রাত্রিতে থাওয়া- 
ইবে,_- যদি শিশু স্তনহুগ্ধও থাইতে থাকে; তবে অধিকবার দিবার 
প্রয়োজন' নাই । 

যদি উপরোক্ত প্রস্তত ছুগ্ধ সহ ন। হয় [ কখন কখন সহা না 
হইলেও হইতে পারে] তাহ] হইলে মিছরি দেওয়া বন্ধ করিবে 
কিন্বা সমান পরিমণ জলের পরিবর্তে ছুই ভাগ জলে এক ভাগ 
ছুপ্ধ মিশাইয়! লইবে। 

যদ্দি এই ছুপ্ধ পানে বন্ৃবার ভেদ হয় ব মলে অতিশয় ছুর্গন্ধ 
হয়, তাহ! হইলে ছুপ্ধ জাল দিয়! লইবে, অথব! প্রত্যেক বোতল 
ছুগ্ধে আধ ছটাক চুণের জল মিশাইক়! খাওয়াইবে। 

হুর্বল শিশুদিগের পক্ষে প্রতোক অর্ধ সের ছুপ্ধে আধ ছটাক 
মর মিশাইয়। দিতে পারিলে বিশেষ ফল দুর্শে। : 

উত্তম গোছুপ্ধ বা ছাগছুপ্ধ না পাঁওয়। গলে ছুগ্ধসার বা কন্‌- 
ডেন্স্ভ মিক্ক ব্যবহার করা যাইতে পারে। 


ছয় মাস কি ততোধিক বয়ক্ষ শিশুর 
আহারের ব্যবস্থা । 


শিশু ছয় কি সাত মাসের হইলে হুগ্ধ ধাতীত অপর 
খাদ্য অর্থাত শ্বেতসারবুক্ত খাদ্য সকল দেওয়া যাইতে পারে। 


১২৭ মর-শরীর-বিধাষ | 


এই "সময়ের পূর্বে শিশুর এরূপ খাদ্য পরিপাক করিতে 
পারে না। 


নিন্ললিখিত খাদ্যর্রব্যগুলি বিশেষ আবশ্যকীয় । 


১। পাঁউরুটা। পাউরটার শাঁস ছুই ঘণ্টা জলে উত্তমরূপে 
সিদ্ধ করিবে, যেন সিদ্ধ করিতে গিয়া জল শুখাইয়1 গিয়া রুটি ' 
পুড়িয়া না যাঁর । সিদ্ধ হইলে তাহাতে কিঞ্চিৎ চিনি ও এক 
টিপ লবণ মিশাইর। পরে কিঞ্চিৎ টাক? ফুটস্ত গরম ছুগ্ধ ঢালিয়া 
দিবে। অথবা! পাতলা পাতলা পাঁউকটার টুকরা একটি পাত্রে 
শীতল জলে ডুবাইয় গরম উনাঁনের ভিতর সিদ্ধ হবার জন্ত 
রাখিবে । সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধ হইলে পা৯রুটার টুকর।খগুলিন একটি 
পরিষার কাটার দ্বারা খাঁটিয়া কিঞ্িৎ চিনি ও ছুগ্ধ মিশাইয়া 
লইবে। 

২। বালী (যবচূর্ণ)। ছোট চামরের এক চামচে খুড়া 
বার্লী উত্তমরূপে পিষিয়। লইয়া, অল্প লবণের সহিত এক পোয়! 
জলে ১৫ মিনিট ধরিয়! সিদ্ধ করিলে, তৎপরে ছাঁকিয়া, আধ 
পোয়া গরম ছুগ্ধ ও কিঞ্চিৎ চিনি মিশাইয়া লইবে। 

৩। রবস্‌ বিক্ষিট, (বলব, সাহেবের বি্ুট)। 

৪। রিজ সাহেবের বা নিন সাহেবের ব। মেলিন সাহেবের 
বা দেবরি ও সুর সাহেবের ফ্যারিনেসিক়স্‌ ফুড বা শিশুদিগের 
শ্বেতসারসংখুক্ত খাদ্য এ সমস্তই উত্তম, এবং উক্ত থাদ্যগুলি 
প্রস্তুত করণের নিয়মাবপি তাহাদের সহিত বিক্রয় হই! থাকে । 

৫1 কেকো। ছুব্বল ও শীর্ণ শিশুদিগের পক্ষে ইহা অতি 
উৎকৃষ্ট । তংহার! ইহা অতিশয় আগ্রহের সহিত পান করির। 
থাকে এবং শীদ্র লুস্থনছইয়! উঠে । 


স্বাস্থাবক্ষা | 


চি 
লরি 
চে 


কডবাঁরি সাহেবের কোঁকে। এসেন্স (সার&। 
কাই সাহেবের কোঁকো-পাউডার (চূর্ণ) বা 
কোঁকো-নিধস (থও সকল) বাবক্কার করা যাইতে পারে । 
প্রথম উক্ত ছুইটির প্রক্যেকের এক ছোট চাঁম্চে পরিমাণ 
এক পোয়া! গরম ফুটন্ত ছুদ ও জল (অর্থাৎ আধ পোয়া ছুধ ও 
আধ পোয়া জল) মিশাইবে। কোকো নিবস্‌ বা খণ্ডের আধ 
ছটাক, তিন পোয়া! জলে পাঁচ ঘণ্টা ধরিয়! ফুটাউয়া ছাঁকিয়া 
লইবে ও পরে টাটকা দুগ্ধ ও চিনি মিশাইয়! লইবে |. 
এই বমন্ত খাদ্যই ঈষৎ গরম থাঁকিতে থাকিতে খাওয়ান 
উচিত, এবং দ্ধ খাওয়াইবার বোতলে পৃরিয়া খাঁওয়াইবে । এই 
বোতল যখন বাবহার না হইবে, তখন মুখনল সমেত একাট 
পাত্রে জলে ডুবাইয়া রাখিবে। 


এক বৎসরের অধিক বয়স্ক শিশুর 
আহারের ব্যবস্থা | 


শিশু ১৫ কিংব1 ১৮ মাসের হইলে মাংসের ঝোল, ডিমের 
পীতভাগ) করুটার সহিত মাংসের ঝোল ভাতের মণ ও ঝোল 
ধবা উওম সিদ্ধ করা আলুর মণ্ডের সহিত মাংসের কত. 
দিবসে একবার করিয়া! দেওয়1 যাইতে পারে। 
শিশুর বয়স দুই বৎসর হইলে মাংস সুজ্ম সুক্ষ খণ্ড করিয়া 
খাইতে দেওয়1 যাইতে পারে । 


স্তন্যত্যাগ করাইবার নিয়ম । 


শিশু নয় কিংবা দশ মাস উত্তীর্ণ হইলে, ও কখন কথন 
ইহার কিছু দিন পরে তাহাকে স্তন ত্যাগ করন উচিত। মাতা 


525 নর-শারীর-বিধান । 


ক্রমশঃ ক্রমশঃ 'অধিক পরিমাণে অপরাপর খাদ্য দিতে আরস্ত 
করিয়। মল্লে অল্পে স্তনছুপ্ধ কমীইয়! অশনিবেন । ক্রিমশঠ কেবল 
রাত্রিকালে মাত্র স্তনপান্ন করাইবেন, এবং অবশেষে উহাও 
একেবারে বন্ধ করিবেন | যদি মাতাকে দেখিয়া! শিশু জ্রন্দন 
করে, তবে তিনি অস্ত গৃহে শয়ন বরিবেন অথবা কিছুদিনের 
নিমিভ্ত অগ্তত্র গমন করিবেন ।% 

শরীরেব অবস্থা বুঝিয়? আহার বিধেয়। কিপ্িৎ মাত্র অজী- 
তা থাকিলে ছুম্পাচ্য আহার নিষিদ্ধ । রন্ধন দ্বার খাদা পরি- 
পাঁকের উপযোগী হর আলু, চাঁউল প্রভৃতি সিদ্ধ হইলে উহাতে 
খেশ্বেতসার আছে, তাহা পরিপাকের উপযোগী হয়। অধিক 
ম্সল! বা ঘ্বত দিয়। রন্ধন করিয়া! আহার কর। সত্যুক্তি নহে । এ 
দেশে প্রথা আছে ষে, তিথি বিশেষে কোন বোন দ্রব্য ভক্ষণ 
করা নিষিদ্ধ । ইহার উদ্দেশ্ত অতি উত্তম। প্রত্যহ এক দ্রব্য 
আহার করা উচিত নহে, তাহাতে অরুচি জন্মায় । কাড়াতাঁড়ি 
আহার কর! উচিত নহে ।' ভাঁড়াতাড়ি আহার করিলে খাদ্য 
উত্তমরূপে চর্ধিত বা লালামিশিত হয় ন+। ইংরাজের! আহারের 
সময় নিশ্চিন্ত হইয়া,পরিবারের মধো সকলে একত্র হইয়া অনেক 
ক্ষণ ধরিয়। আহার করেন । আহারের সময় তাহার! নান! প্রকার 
গল্প করেন । আমাদের দেশে ইহা সম্পূর্ণ বিপরীত লক্ষিত 
হয়। ্সনেকে যে স্থানে আহার করেন, তথায় অল্পক্ষণের 
অধিক অবস্তান করা অসম্ভব। হয় ত কিঞ্চিৎ পূর্বে কেহ 
আহার করিয়া গিয়াছে, সেই জলের উপর আবার আর 
এক জন আহার করিতে বসিল। বাড়ীর অপরুষ্ট স্থানে 
গ্আাহাব করিত অনেককে 'দেখ! যায়। অনেকে আহারেক 
'পর কিঞ্চিৎ খান্র বিশ্রাম ন। করিয়! কার্যে নিযুক্ত হন, ইহাতে 
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জীর্ণ রোগ হয়। দেখা গিয়াছে, ছাত্রের পাঠ করিতে করিতে 
উঠিয়; তাড়াতাড়ি এক ঘটি জল মস্তরকে ঢালিয়া, উষ্ণ অন্ন 
তাড়াতাড়ি গলাধঃকরণ করিয়! বিদ্যঃলয়ে যায় । ইহাঁতে যে,পরে 
ভজীর্ণ রৌগের উৎপত্তি হবে তাহার সংশয় নাই । আহারের 
সময় নিরূপিত থাকা কর্তব্য । দশটার সময় আহার কর! 
অভ্যাস, বেলা হুইটা পর্যযস্ত অনাহ্বারী থাকিলাম, ইহাতে অজী- 
তা আনীত হয়। বেলায় আহণর করিলে পিত্ত পড়ে, ইহা! 
সতা। আমাদের আহারের যে সময় নিরূপিত আছে, তাহা 
অতি যুক্তিবিরুদ্ধ। সন্ধ্যার পর আহার করিয়া অনেকে তৎ- 
পর দিন বেলা ছুই 'প্রহরের পূর্বে জলম্পর্শ করেন না । প্রাতঃ- 
কালে কিঞ্চিৎ জলযোগ কর! আবশ্যক] উপরোধে পড়িয়া 
অনেকে অধিক আহার করেন, ইহা বড় মূর্খতার কাধ্য । হিন্দু 
বিধবা! ১৫ দ্দিন অন্তর উপবাস করেন । এইরূপ উপবাস বড় উপ- 
কারী । প্রতিদিবম দত্ত পরিষ্কার রাখা উচিত । পরিপাককার্ধ্য 
উত্তম ন! হইলে দস্তের পীড়া হয়। যাহাশ। পান খান তাহাদের 
জিহবা! ও দত্ত অপরিষ্কার হয়, সেই জন্য প্রাতঃকালে উত্তমরূপে 
মুখপ্রক্ষালন কর] কর্তব্য । আহার করিবার পুর্বে সুখপ্রক্ষালন 
করা উচিত। আহারাস্তে তান্বুল ব! প্লান খাওয়ায় রীতি অতি 
উত্তম। উহাতে অধিক পরিমাণে লাঁল৷ নিঃস্থত হয়। পান পক্ত, 
চুন,খয়ের,মৌরি,জৌয়ান,এলাইচ,লবঙ্গ ইহারা সকলেই উপকারী । 

পানায় জল পরিষ্কার হওয়! উচিত। অপরিষ্কার জল 
পান করিলে নান! প্রকার পীড়া হয়। পানীয় জল অপরি- 
ফাঁর পাত্রে রাখা উচিত নহে। পান্রে অধিক দিন রাঁথিলে, 
তাস্বাতে কীট জন্মায়, এবং তাহা"পান করা! উচিত নহে। 
অনেকে কৃগের জল পান করেন। কূপের জল মর্ম নহে, কিন্তু 
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নেক কূপ শ্রত ,অপরিক্ষার যে. তাহার জল পাঁন করিতে পরা 
মর্শ দেওয়া যায় না। যে সকল কূপের নিকট পাইখানা স্বাছে, 
তাহার জল পাঁন করিবে নু । যে পুক্ষরিণীত্তে অনেক লোক 
দান বা বস্ত্রাদি ধৌত করে তাহার জল পান করা বিধের 
নহে। যে স্থানে ভাল জল পাওয়া যায় না, তথায় কয়লা ও 
বালির মধ্য দিয়! হুয়াইয়া, প্লেই জগ্জ পান করিবে । পানীয় 
জল ঢাকিয়। রাখা আবশ্তরক । ওলাউঠা প্রভৃতি অনেক রোগ 
জল দ্বার সংক্রামিত হয়, সেই জন্য জলপাঁন বিষয়ে সতর্ক 
থাকা অতিশয় আবশ্তক। পরিশ্রমের পর, কিম্বা অধিকক্ষণ 
রৌদ্রে বেড়াইয়া কিঞ্িৎ বিশ্রীম না লইয়! জলপাঁন করিবে 
গণ ।. আহারের পর অধিক জলপান কর! উচিত নছে। তাহাতে 
পরিপাককার্ষ্যের বাঘাত হয়। আহারের সহিত অধিক শীতল 
জল? পান বা বরফ খাইলে পাকরস সকল জল সংঘোগে 
নিস্তেজ হয়। অপরিমিত জলপাঁন কগ্গিলে পরিপাককার্্যেদ্ব 
ব্যাঘাত এবং অন্যান্য পীড়া উপস্থিত হয়। কোন কোন 
প্রদেশের জলের দোষে বিশেষ বিশেষ পীড়া হয়। রঙ্গ- 
পুর, গোরকপুর প্রভৃতি স্তানের লোকের প্রান্ঃই গলগণ্ড হয়। 
কেবল পানীম্ব জল যে পরিষ্কৃত হওয়! উচিত তাহা নছে। গ্রহ্‌- 
কার্যের জন্য যে জল ব্যবহৃত হয়,তাহাও পরিদ্কৃত হওয়া কর্তব্য ৷ 
এ দেশে ক্রমে ক্রমে চ1 ও কাফী ব্যবহৃত হইতেছে । চ1 ও কাকী 
বাবহ্ৃত হওয়া যে আবশ্ঠটক,ইহ। বোধ হয় না। তবে সময়বিশেষে, 
প1--রাত্রিজাগরণের পর, অতিশয় পরিশ্রয়ের পর বা সার্দর 
সয় চা খাওয়া যাইতে পারে । চা ও কাঁফী খাইঘ1 অনেকে 
রাত্রিজাগরণেক্স চেষ্টা করেন ইহ! অন্যায় ; তবে রাত্রিজাগরণের 
্দাঁবশাকতা হইলে, *চ1 খাওয়া! যাইতে পারে। স্থরাপান 
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কোন মতেই অন্ামোদনীয় নহে । ইহাজে আতীর্ণত যক- 
তেরস্পীড়া, দৌর্বল্য প্রভৃতি অনেক উৎকট পীড়া জন্মে । অনে- 
কের বিশ্বাস যে,সুরা অল্পমাতীর পর্িপাককাধ্যের সহায়তা করে। 
সুস্থ শরীরে কোন মতে স্থুরাপাঁন বিধেয় নহে । চিকিৎসকের 
বাবস্থান্ুসারে অর্থাৎ কেবল ওষধার্থ স্রাঁপান করা যাইতে 
পারে। সুর! ব্যতীত আরও অনেক প্রকার মাদক দ্রব্য অনেকে 
ব্যবহার কবেন, এতদ্বারা শরীর নিস্তেজ হয় এবং নানা পীড়া 
উপস্থিত হয়। তামাকু, টুরট প্রভৃতির ধূমপান করা যুক্িপিদ্ধ 
নহে। অধিক ধূমপান করিলে অজীর্ণতা, কাশরোগ প্রভৃতি 
নাঁন। রোগ জন্মে। 

বাযু। নির্মল বাযুই সেবনীয়। অপরিষার স্তানের বাষু 
সেবনীয় নভে । পচা বৃক্ষাদদি বা জন্ত মল, মৃত্রাদি নিকটে 
থাকিলে বায়ু অপরিষ্কত হয়। বাঁযুব দোষে নানা প্রকার 
পীড়া হয়। বদ্ধ গৃহে খাস করা অনুচিত । শ্বাসকাধ্যের জন্য 
যতটা! বায়ু আবস্তক, তাহ। না পাঁইলে পীড়া হয় । অনেক বাটী 
এরূপ ভাঁবে শিরশ্ষিতঃয!হাতে উত্তমরূপে বায়ুসঞ্চালন হওয়া! অস. 
ভ্ঞব। যাহাতে প্রত্যেক গৃহে উত্তমরূপে বায়ুসঞ্চালন ভয়, এবপ' 
করা উচিত। অনেকে গ্রহের সকল জানালা বন্ধ করিয়! নিদ্র! 
যান, ইহাতে গৃহে বাযুসঞ্চালন হয় না এবং পীড়া জন্মে । রাযুতে 
্াসংখ্য জান্তব ও ওুপ্তিদিক বীজ ভানমন আছে। প্রশ্বাসের 
দ্লারা সেই নকল বীজ আমাঁদের ফুস-ফুসে গমন করে। এই 
মকল কীটাণু হইতে নানা প্রকার রোগের উৎপত্তি হয়। থে 
স্থানে অধিক ধুল। বা অন্ত প্রকার রেণু উড়িতেছে, ত তথায় অধিক 
ক্ষণ থাকা উচিত নহে । মালেরিরা জর বায়ু, বারা 'সংক্রামিত 
হর। আর্ত স্থানের বায়ু সেবনীয় নহে। গুঁড়া চুণ ছড়।ইলে, 
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গন্ধকংব! ধূন পুড়াইলে বাঁষু বিশুদ্ধ হ্য়। অনেককে দেখ 
যার যে, তাহার] গৃহের সকল গবাক্ষ বন্ধ করিয়। লেপ দ্বারা মুখ 
আবৃত পুর্বক নিদ্রা বান ইহা যে কতদূর অনিষ্টজনক, 
তাহ! বল! যায় না। অত্যন্ত শীতল বাধু সেবন কর! বিধেক়্ 
নহে। অনেকে শীতকালের রাত্রিতে রঙ্গালয় প্রভৃতি স্থান 
হইতে বাহির হইয়া শীতল বাঁযু নেবন করেন, ইহাতে গীড়া 
হইবার সম্ভীবন।। উদ্ভিদ হইতে অম্জান বাম্প বিশ্রিষ্ট হয়, 
তাহা আমাদের আবশ্যক । কিন্তু রাত্রিতে উদ্ভিদ ইইতে দছষ্ন্য 
অঙ্গার বাষ্প বৃহির্গত হয় এবং তাহ! আমাদের অপকারী । এই 
জন্ত আমাদের দেশে কথা আছে যে, রাত্রিতে বৃক্ষের নিম্বে 
শয়ন কর! উচিত নহে। বর্ষধাকালের পরে পল্লীগ্রামের বাষু 
বড় অনিষ্টকারা। চতুর্দিক জলে ভাসিয়া যায়, মৃত পণ্ড, 
বৃক্ষ লতাদি সকল জলমধ্যে পচিতে থাঁকে, জল নিঃসরণের 
পথ না) এই রূপে মালেরিয়ার উৎপত্তি হয়। মৃত জীব- 
শরীর হইতে বাম্প নির্গত হইয়া বায়ুকে দূষিত করে । সেই জনা 
স্ৃত শরীর যত শীঘ পার,.স্থানাস্তরিত করিবে ও পুতিয়া, 
ফেলিবে। সমাধিস্থানের সন্নিহিত স্থানে বাস করা উচিত নহে, 
অনেকে বলেন, সমাধিস্থানের নিকট এক প্রকার দুর্গন্ধ পাওয়! 
যায়। মৃত শরীরের কি প্রকার গতি যুক্তিসঙ্গত ? সকল স্বাস্থ্য 
রক্ষাশাস্ত্রবিদ পণ্ডিতের! বলেন যে, শবদাহ সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট । 
আমাদের পূর্বপুরুষেরা যে এই সম্বন্ধে কতদূর জ্ঞানী ছিলেন, 
ঈহ1 তাহার অন্যতম নিদর্শন। আর্রভূমি হইতে যে জলীয় 
বাম্প উঠে, তাহ। বড় অস্বাস্থ্যকর, তজ্জন্য আর্দ্র ভূমিতে শয়ন 
নিষেধ। গৃহের জলনিঃসরণের প্রতি দৃষ্টি রাখিলে, গৃহ আর্দ্র 
হইতে পারে না1। যাচ্ছাতে বৃষ্টির জল গৃহে না মিয়া থাকে, 
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এবং গ্রহের যেখানে সেখানে স্নান করা বা জল ফেলা না 
হয়, তত্প্রতি দৃষ্টি বাথ কর্তব্য। আমাদের দের্শে হৃতিক গৃহের 
অবস্থা অতি শোচনীয় । বাড়ীর মধ্যে যেটি সব্বাপেক্ষ! মন্দ 
গৃহ সেইটিকে সৃতিকাগার করা হয়। এরূপ গৃহ হইতে 
যে নবপ্রস্থত শিশু জীবন লইয়। বাহির হইয়া আইসে, ইহাই 
১ তাহার পরম সৌভাগ্য । 
ত্বক। সমস্ত শরীর সর্ধদা পরিক্ষার রাখিকে। আমাদের 
দেশে প্রতিদিন শান করা আবশ্তক। ন্নান করিলে ত্বক 
পরিক্ষার হয়, লোমকুপ সকল রুদ্ধ হয় না, উত্তমরূপ ঘর হয়, এবং 
তাহাতে স্বাস্থ্যের বিশেষ উপকার দর্শে। এদেশে শীতল জলে 
স্নানই বিধেয় ৷ ছুর্বধল ব! রুগ্ন ব্যক্তির পক্ষে ঈষৎ উষ্ণ জলে 
মান আবশ্তক। স্নান করিবার জল পরিক্ষার হওয়া উচিত । 
ন্নানের পূর্বে তৈলমর্দন আঁবস্তক, ইহাতে ত্বক মস্থণ হয় এবং 
উহার পীড়া হয় না। তৈলমর্দন দ্বার] ত্বক শ্বাভাবিক স্থিতি- 
স্থাপকতা বৃদ্ধি লাভ করায় লোমকুপ দ্বারা তৈল শোধিত হই! 
উপকার করে। অধিক তৈলমর্দন ভাল নহে। সাঁবানে তৈল 
ছে, তজ্জন্য সাবান ব্যবহার করিলেও চলিতে পারে। 
আহারের পুর্বে স্নান কয়া বিধি। আহারের অব্যবহিত পরে 
কোন মতেন্ান করিবে না। স্নান করিবার পুর্বে মাথা 
কিঞ্চিৎ জল দেওয়1 বড় উত্তম প্রথা । ইহাতে উদ্ধগ হর না! অর্থাৎ 
হঠাত রক্ত মস্তিষফ্ষে উঠে না। হঠাৎ শীতল জলে অবগাহন করা 
উচিত নহে$ ধিশেষতঃ পরিশ্রমের পর একবারে শীতল জল গাষে 
চাল! অতি নিষিদ্ধ । প্রতিদিন নিয়মিত সময়ে ম্লান কর! কর্তব্য ॥ 
নিয়মিত সময়ে ক্লান কেম, সকল কার্্যই নিয়মিত সময়ে কর! 
আবশ্যক। অধিক ক্ষণ স্নান কর] বিধের নহে । *যখন শীতল 
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শবাফ্বহিতে থাকে, তখন ঘরের ভিতর স্নান করিবার সুবিধা 
ধাকিলে, তাহ করা কর্তব্য। স্নানের পর সফ কাপড় দ্বারা 
গাত্র মুছিয়া ফেলা উচিত। শরীর পরিষ্কার রাখ? সম্বন্ধে 
আমাদের দেশে উত্তম নিয়ম প্রচলিত আছে। আহারের 
ধুর্ধবে ও অন্যান্য সময়ে আমর] প্রযরই হস্ত পদ্দদি ধৌত করি । 
ইহাতে কিছুমাত্র অনিষ্ট নাই, বরং ইট আছে । শরন করি-' 
রার পূর্বে হত্ত পদাঁদি ও মুখ প্রক্ষালন করা উচিত। শরীর 
অপরিস্কত থাকিলে দাদ পাচড়া প্রভৃতি রোগ হয়, তজ্জন্য 
বতদূর সম্ভব পরিফার পরিপ্ের বস্ত্র শব্যা, প্রভৃতি ব্যবহার কর! 
উচিত। প্রত্যহ শব্যা রৌদ্রে দেওয়। উচিত | সব্বদ। গাত্রা- 
বরণ ব্যবহার কর! কত্তব্য। অন্মদেশ গ্রীম্ম-প্রধান, এবং 
এখানে অতি শীশ্ব শীত্র খতু পরিবন্তন হর। খতুর প্রন্কাতি 
অনুসারে গ।ত্রাবরণ মোট। বা পাত্ল। হওয়। উচিত। কার্পাস 
সুত্র নিশ্মিতি কাপড়ই এ দেশের পক্ষে বিশেষ উপযোগী এবং 
শাতকালে বণাত গুভৃতি ব্যবহ।র করা যাইতে. পারে। গ্রীন্ম- 
কলে শুভ্র বস্ত্র ব্যবহার, করা ভাল । অধুনা অন্মদ্দেশীয় অনেক 
স্ত্রীলোক ইংলগ্তার স্ত্রীলৌকিদিগের ন্যায় আটা পোষাক ব্যব- 
হার করিয়! থাকেন। আট পোষাকের দ্বার! পেশী সকল 
ছুর্বধল হর, শ্বাসকার্যের সময় বক্ষস্থলের আবশ্যক মত স্ফীতি 
না হইব] শ্বাসকার্ষ্যের ব্যাপাত হর, তন্নিবন্ধন ক্রমে কাশ, ক্ষর়- 
কাশ গ্রভৃতি পীড়া জন্মিতে পারে। হৃৎপিও স্বাভাবিক রূপ কার্য 
করণে অক্ষম হওয়াতে হৃৎপিণ্ডের পীড়া হর এবং উদরে চাঁপ 
পড়িয়া অজীর্ণতা, রক্তামাশয় প্রভৃতি যকৃত পাকস্থলী অন্ত্রসমুহের 
গীড়া হইবার সম্তাবন1। *গাত্রাবরণ খুলিরা হঠাৎ শীতল বায়ু 
গাত্রে লাগান ভাল লন । 
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বাসগুহ । বানগহে বাধু সপশলনের ও আজ্দেক ্রবের্টোর 
উপায় থ্াকা আবশাক। চকমিলান বাড়ীতে বাযু সঞ্চালন 
হয়না । যাহাতে বাড়ীতে জল না জমিয়া থাকে, তদিষমে 
মনোযোগী হওয়] উচিত । বাড়ীতে গোবর না অন্যান্য 
'মরলা স্তপাঁকার করিয়া! রাখিলে বায়ু দূষিত হইর! পীড়া উৎ- 
উাদ্‌্ন করে। গ্ৃহকার্ষ্যে গোময় ব্যবহার করার প্রথা আমাদের 
দেশে প্রচলিত, কিন্তু ইহা অনুমোদনীয় নহে । বাড়ীর যেখানে 
সেখানে মৃত্রত্যাগ করা বড় অন্যার ; নির্দিষ্ট স্থানে মৃত্রত্যাগ 
কব কর্তব্য এবং দেখা উচিত ফে, তাহার নির্গত হইবার প্রণালী 
আছে। বাটির নর্দীমা বা ষে স্তান মধ্যে মধ্যে অপরিষ্কৃত হয়, 
তথায় গুঁড়া চুণ ছড়ায়! দেওয়া! উচিত । ঘরের মেজে মধ্যে 
মধ্যে ধৌত কর ভাল, কিন্তু যাহাতে তাহা শীঘু শুষ্ক হয়, তাহার 
উপায় করিবে । ঘরের প্রাচীরে থৃতু ফেলা অনুচিত । আমা- 
দিগের কি প্রকার অগ্যাস যে, যে স্তান সহজে পরিফুত হয় নাঃ 
তাহাই অপরিক্ষাৰ কবি। হয়ত, ঘবের দেওয়াল ঘেঁসিয়া খাট 
পাতা আছে, সেই ফাঁকের মধ্যে থৃতু বা! গয়ার ফেলি,কারণ তাহা 
আর জন্মে পরিষ্কার হইবে না। পারখানা বাঁ যে স্থানে হুর্গন্ধ 
আছে, তথায় কয়লার গুড়া রাখ! উচিত ।, কয়ল! ছুর্গন্ধহারক, 
এই জনা চিকিৎ্সাঁগারে ঝুড়ি করিয়া! কয়ল। টাঙ্গান থাকে । যে 
গ্রহে রোগী থাকে, সে গৃহ বিশেষরূপ পরিষ্কৃত রাখা আবশ্যক ।, 
তথায় অধিক দ্রব্যাদি রাখ! বিধেয় নহে । রোগীর গয়ার থুতু 
প্রভৃতি স্থানান্তরিত কর! এবং ঘর যাহীতে ছুন্ধি না হয়, তজ্জন্য 
কয়লা! রাখ! আবশ্যক | যে ঘরে পুর্বে রোগী ছিল, তাহ! কলি 
ফিরাইয়! লওয়া উচিত অথবা তন্যধোঁ ধূনা বা গদ্ধকের ধুম 
দেওয়া উচিত্ত। রোগীর গাত্রে অপরিষ্কৃত বস্ত্র রীথা উচিত 
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নঞে। যাহার! রোগীর পরিচর্ধা কার্ষো এনযুক্ত থাকিবেন, 
তাহাঁরাও সন্বদ পরিষ্কার খাকিবেন। পীড়িত ব্যক্তির সহিত 
এক শব্যায় শয়ন কর যুক্তিসঙ্গত নহে । 

মল ওমুত্র। নিক্নমিত সময়ে কোষ্ঠগুদ্ধি স্বাস্থ্যের পক্ষে 
আবশ্তক ৷ অনেকের স্বভাব আছে যে, একটু মাত্র কোষ্ঠকাঠিন্য 
হইলেই বিরেচক বা জোলাঁপ লন। এ অভ্যাস ভাল নতে 1 
মলমুত্রের বেগ রোধ করিতে চেষ্টা পাওয়া অবৈধ । এইরূপ 
রোধ করিয়া অনেকের বছ প্রকার কঠিন পীড়া জন্মিয়াছে। 
নির্দিষ্ট স্কানে মল মুন্রত্যাগ কর! উচিত। বাসগৃহ হন্ে 
কিঞ্চিৎ দূরে পায়খান1 হওয়া! উচিত । পায়খানা অপরিষ্কার 
রাখিবে না । অনেকের পারখথান] এরূপ অপরিষ্কার যে তথায় 
৫ মিনিট থাকা নরকভোগের সমান । প্রত্যহ মল স্থানাস্তরিত 
হই[তছে কি না, তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিবে। ফলতঃ সকলের 
স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, এই বিষয়ে অসাবধানত। বশতঃই আমাদের 
অধিকাংশ পীড়া হয়। 

শারীরিক তাপ শাহাতে সমান ভাবে থাকে, তাহা করা 
কর্তবা। রৌদ্রে বেড়ান; বুষ্টিতে সিক্ত হওয়া! শরীরের পক্ষে বড় 
অনিষ্টকর। চাঁণক্য পণ্ডিত বলিয়াছেন, শরতের রৌদ্রের ন্যাার 
অনিষ্টকারী আর কিছুই নাই । ইহা অতি সত্যকথা। রৌদ্রের 
সময় মন্তকে টুপি দেওয়া প্রথা আমাদের দেশে যত শীখ প্রচলিত 
'হুয় ততই মঙ্গল। 

শ্রম ও বিশ্রাম) ামাদের দেশের লোকে পরিশ্রমকে 
ক্লেশের বিষয় বোধ করেন। পরিশ্রম জনিত বিশুদ্ধ আনন্দ 
আমর1 উপভোগ করিভে জানি না। পৃথিবীতে যে জাতি 
উন্নতি লাভ করিয়াছে, তাহারা সকলেই পরিশ্রমী । আমাদেক 
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এক ভ্রান্তি আমাদের সর্বনাশ করিতেছে ; আম্মা শারীরিক 
পরিশ্রমক্কক নিন্দনীয় জ্ঞান করি । পরিশ্রমের দ্বারা যে জাতীয় 
উন্নতি ও স্বীয় স্থতন্ত্রতা রক্ষা হর, তাহারঘ্উল্লেখ করিবার আবশ্যক 
নাই। পরিশ্রম করাতে অঙ্গচালন। হয়। যথা বিধানে অঙ্গ- 
চালনা] করিলে শরার সতেজ ও বলিষ্ঠ হয় ও তৎসঙ্গে মান- 
সক বৃত্তি সকল তেজস্ষিনী হয়। পরিশ্রম করিলে ক্ষুধা ও পরি- 
পাক-শক্তিপ্বৃদ্ধি লাভ করে । যাহারা শ্রমোপজীবী, তাহাদের 
খ্যারাম আবশ্যক করে নাঃ কিন্তু ষাহাঁদের শারীরিক পরি- 
আম হয় না, তাহাদের অঙ্গচালণ। করা আবশ্যক । অলস 
হইয়া দিবারাত্র বসিয়া গাকার ন্যায় অসঙ্গত কার্য আর 
নাই । অশ্বীরোহণ, ভ্রমণ প্রস্ততি বারামেই আমাদের পক্ষে 
সর্বোৎকৃষ্ট । অধিকক্ষণ অতিরিক্ত ব্যায়াম অনিষ্টকব । 
প্রত্যুষে বা সন্ধ্যার প্রাক্কালে ময়দানে ভ্রমণ করার স্যার উত্তম 
ব্যায়াম আর নাই। ছাত্রের অবিশ্রান্ত মানসিক পরিশ্রম 
করিয়! একটু মাত্র অঙ্গচালন করে না, উহা দ্বারা যে, পরিণামে 
কি অশুভ ফল প্রস্থত হয়, তাহা অনেকেই অবগত 'আছেন। 
বিদ্যালয়ে উচ্চতম পদবী গ্রহণ করিবার জন্য দিবারাত্র পাঠ 
করিয়া! অনেকে এরপ স্বাস্থ্যভঙ্গ করিয়া ক্রেলেন বে, তাহাদের 
অধিক দিন সেই পদবী লইয়1 পুথিবীত্তে থাকিতে হয না। 
এরপ কার্য প্রশংসনীয় নয়, এমন কি পাপ বলিলেও বল। যায়| 
নিজের দোষে.পৃথিবীর কোন উপকাঁর করিতে পারিলাম নণ, 
নিজের কোন উপকার করিলাম ন1, ইহাকে পাপ ব্যতীত আর 
কি বল] যাইতে পারে % অযথ! ও অবিশ্রান্ত শারীরিক পরিশ্রম 
করিতে পরামর্শ দেওয়া হইতেছে মা; পরিমিত * অঙ্গচালন? 
করিলেই যথেষ্ট হইল। শরারের সহিত মনের নিঁগুট় সম্বন্ধ । 
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শারীরিক স্দর্মনর্ভঘতে মানসিক স্্তি হয়। শরীর তেজন্বী হইলে 
মনও তেজদ্বী হয়। সময়াভাবে ব্যায়াম করিতে প্ণরি মঠ, 
ইহ? কোন কারের ওজর নহে । এক ঘণ্ট। কাল নির্মল বাষু 
সেবন ও ভ্রমণ করিলে বোধ হয়, কোন ঝাধ্যের ক্ষতি হয় না। 
অধিক মানসিক পরিশ্রম করিলে মনোবৃত্তি সকল ক্ষীণ হর! 
পড়ে। পরিমিত মানসিক ও শারীরিক পরিশ্রম নিয়মিত বূপ 
করিলে স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয় না, অথচ সকল বিষয়ে উন্নতি লাভ কর! 
যায়। রাত্রি বিশ্রামের সময় । অধিক রাত্রি »।গরণ করি 

পরিশ্রম করা বিধেয় নহে । শয়নগহ নিতান্ত ছে'ট হওয়া ভ ভানু, 
নহে । শয়নগুহে যাহাতে স্থচারুরূপে বায়ু সঞ্চালন হয়, ত তাহার? 
প্রতি দৃষ্টি রাখিবে। আর্রস্থানে শয়ন ভাল নহে । অতিশয় 
কোমল শধ্যায় শয়ন করা সম্পূর্ণরূপে যুক্তিসঙ্গত নহে । দিব! 
নিদ্রার আবন্ঘক নাই, তবে সময় বিশেবে অল্পক্ষণ নিদ্রা দ্বারা 
কোন অনিষ্ট হইতে পারে না। সুস্থ শরীরে ৬ বা ৭ ঘণ্টা নিদ্রা 
যথেষ্ট । অধিক রাত্রি জাগরণ করতঃ পাঠাদির পর নিদ্রা আসে 
না। নিদ্রা খু, না আসিলে মন্তকে কিঞ্চিৎ জল বা মণিবন্ধের 
উপর জলপটি দিলে শীঘ্‌ শিদ্র। আইসে। স্বাস্থ্যবিসঙ্জন দিয়! 
বিদ্যোপার্জন করিবটর কোন আবশাকতা নাই । চিবরোগী 
বিদ্বান অপেক্ষা সুস্থ মুর্খ সংসারের 'অনেক উপকারে আইসে । 
অতিরিক্ত মানসিক চিন্ত। বা পরিশ্রম করিলে লানা প্রকার 
পীড়া হয়। অধুনা বঙ্গদেশে অনেকে বহুমূত্র শ্লেগে আক্রান্ত 
হইতেছেন $ শারীরিক পরিশ্রমের অভাব ও অপরিমিত মানসিক 
পরিশ্রমই বোধ হয় তাহার কারণ। এক ব্যক্তি বহুমূত্র রোগ 
ক্রান্ত হইরা“চিকিৎসাঁধীন হন। তিনি তখন একটি গুরুতর 
ফৌজদারী মোকদ্ল্পার লিগ ছিলেন। এক মাস পরে নে দিন 
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কারমোকদ্দমা হইতে অব্যাহতি পাইলেন, সেই্প্দিন রি 
'্ঁ পীড়। আরোগ্য হইয়া গেল। মানসিক চিন্তা দ্বারা যে উৎ” 
ক্রনাডা হয়,তাহ! এ ব্যক্তির দৃষ্টান্তে স্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে। 
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৬ উচ্ষু। দৌর্বল্য বা অধিক পাঠ বশতঃ দৃষ্টির হানি হইয়া যায় 
বিট, কিন্ত অল্পরয়স্কদিগের পক্ষে চশমা ধারণ অত্যন্ত অনিষ্ট- 
বাঁর। চশমা! ধারণের পুর্বে একজন বিজ্ঞ চিকিৎসকের 
8%৯ট পরামর্শ লইবে। প্রথার অনুরোহ্ধ চশমাধারণ অতি 
ব কাঁধ্য ।* উজ্জল আলোকের দিকে অধিকক্ষণ চাহিয়া! 
[| ভাল ন"হ। অল্প আলোকে পাঠ করিলে দৃষ্টিশক্তি নিস্তেজ 
বার সম্ভাবনা । পড়িবার সময় ষম্মুখে আলো! না রাখিয়! 
বন্দে রাখিরা পাঠ করা কর্তব্য। 
ঈক্ছরিয় সমূঙ্থের অতিরিক্ত পরিচালন? হ্বারা তাহার! ক্রমে 
কণর্টিকরণে অক্ষম হর । স্বরযন্ত্রের অধিক চালন। হইলে তাহ! ক্ষীণ 
ইন্ধ( প্রায়ই দেখা যায়, যাহার! সর্বদা সাধারণ সভায় বক্তু ত1 
করেন? তাহাদের স্বর ক্রুমে ক্ষীণ হয়, ও স্বরষন্ত্রের নান! প্রকার 
গ্ীড়। হইবার সম্তাবন|। অনেকের স্বভাব আছে,ধাঁন্।া তাহ! লইয়া 
ক্র্ধের ভিতর দেন, কর্ণ চুলকাইলে নরম পালক দ্বার! চুলকান 
গঠন, নতুব! অসাবধানে কর্ণ বিল্লিতে আঘাত লাগিতে পারে। 
্বাস্থারক্ষা সম্বন্ধে বলিবার অনেক আছে; কিন্তু উহা এ 
স্থির উদ্েষ্ঠ নহে, এবং স্বাস্থ্যরক্ষার বিষয় ক্কাধিক বলিয়! পুস্ত- 
খুকুব কলেব: বুদ্ধি করার প্রয়োজন নাই । শারীর-বিধান-সম্বন্ধে 
চা কিছু বল হইয়াছে তাহ স্মরণ রাখিয়া, কিঞ্চিম্ার 
“টুর্বীবেচনা করিলেই স্বাস্থাপালন করিবার নিমিত্ত কি কর! উচিত 
বং কি করা অনুচিত, তাহা সহজেই বোধগম্য হইবে 
্ সম্পূর্ণ । ্ 
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